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রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ _অতাত শতাব্দীর বুকে অনুভবাতর আঁভযান্নী । 

মামবপজারীর প্রাত মানবতার প্র্ণাত । 

প্রীত বছর জন্মাদনে আর সময়লে-সময়ে বথা্থ সময়োপষোগণী করে রামমোহন ও 
রবীন্দ্ুনাথের প্রতি প্রণাতর মনই পহ্পাঞ্জালর মারন্নীসকতায় । 

মাঘ ১৩৯৮এর 'কথাসাহত্য' মাসকের পঞ্চম পৃচ্ঠায় লেখা হয় তবে স্ষরং 
সম্পাদক যেভাবে রবান্দ্রালোকে রামমোহনকে তুলে ধরেছেন_ সেজন্য আমরা তাঁর 
“কেনা' হয়ে গেলাম ।' কারণ “সাহত্যতপথ” ১৩৯৮ অণ্টান্রংশং বাকীর পৃষ্ঠায় 
“বীন্দু-মননে ও গখীতকবিতার আলোকে রামমোহন" শিরোনামার মধো রামমোহনের 
ভারত-ভাবনা', “রবীন্দ্রমননে রামমোহন» গীীতিকাবতার আলোকে রামমোহন” 
'নবজাগ্ঁতির আলোকে রামমোহন” “স্বদেশীয় মানসে রামমোহন" একান্ত । তবে 
প্রথমে 'রামমোহনের ভারত-ভাবনা' রচনা হয় “দৌনিক বস্থমতী'র বিশেষ পৃজ্ঠার 
জন্যে। যা 'বাশষ্ট সান্নিধ্যে উজ্জবপ-প্রকাশ । “রবীদ্দ্-মননে রামমোহন" প্রবধ্ধের 
প্রথম প্রকাশ 'রামমোহন দ্বিশত জন্মবার্ধকী স্মারক পঠান্তকা' রামমোহন লাইব্রেরী 
প্রকাশিত ১১৭২ সময়ে । গীীতিকাঁবতার আলোকে রামমোহন? দুটি সংখ্যায় প্রকাশ 
লাভ করে “রবীন্দ্রভারতী পান্রকা'য়। আর “স্বদেশীয় মানসে রামমোহন' প্রকাশিত 
প্রবাসী” মাসকে । নবজাগৃতির আলোকে রামমোহন, প্রথম 'সাহিতাতীথ” এই 
বার্ধকীর জন রাঁচত এবং 'অলোকিত রচনাবলীর রামমোহন, ও 'রামমোহন- 
ভাবনার ক্লমীবকাশ” এবার সংকালিত “রবীন্দ-নননগণাীতর আলোকে রামমোহন' 
গ্রন্হেই প্রথম । 

আজ্র সপ্তরধী বোষ্টত রাজকায়-জনের প্রাতি প্রণাতিপর্ব মননশীল পাঠকের 
দরবারেই উপাস্হত। 

মনীষার প্রাত মননণীলতার মনোনর়ন। কারণ 1তাঁন মন ও মননের সর্গে 
সঙ্গীবিতই। তাই আগামশ প্রজন্মের হাতে বত'মান প্রঙ্গাতর এই তো উপস্থাপনা 
রবীন্দু-মননগীতির আলোকে রামমোহন: । 
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রামমোহনের ভারত-ভাবনা 
রবীন্দ্রমননে রামমোহন 
গণীতকাবতার আলোকে রামমোহন 
নবজাগাঁতর আলোকে রামমোহন 
স্বদেশীয় মানসে রামমোহন 
আলোকিত রচনাবলীর রামমোহন 
রামমোহন-ভাবনার রুমীবকাশ 
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রমেক্্রনাথ মল্লিকের বই 


প্রবন্ধ £$ “রবীন্দ্ু-মননগণীতিব আলোকে রামসোহন', 'বঙ্গসাহিত্যে বনফুল? 
স্বদেশ সাঁহত্য ও গননশীলতা') ওপন্যালিক উপেন্দ্রনাথঃ 
'কলকাতা কঞ্পতবৃঃ 'আধুনিক কবিতা ও সধীদ্্-কবিমানস' 
কাঁবভা॥ মিম্টিসন', 'আকাম পিপাসা', “লালিত লাবণ্য “পাপ্পিত প্রকাশ ও 
আরো অপ্কাণ 
কাৰানাট্য $ “রামায়ণ-মহাভারত ও আজ, যুগ্ধজিজ্ঞাসা সুভদ্রা ও মিনি 
উপন্যান £ 'ইউকালিপটাস', জীবনই সুবর্ণরেখা', দ্বিতীয় দিগন্ত, শুধুই 
চঞ্চল, প্রথম ফাঞ্গুন?, 'সম্ধ্যার জ্যোতগনা সকালের রোদ 
গনগ্রচ্ছ 8 'শাসলগ' 
নাক $ এক পালকের পাখি 


সম্পাদনা & ভাবসমাহিত শ্রীরামকৃষ্ণ ,'কবি করণানিধান স্মরাঁণকা', কবি কুমুদরপ্রন 
মার্টীক স্মরাণকা'+ 'কবি নরেন্দ্র দেব স্মরাণকা+, 'সাহত্যতীথণ 


রৰীন্দ্র-মননগীতির আলে।কে রামমোহন 


১ 
মামমোছহনের স্ভারত-স্কাবন। 


ব্যক্তিসত্তার সমস্থত্রে বিশ্বপত্তার বিকাশ--ভারতপথিক রামমোহন যেমন সত্যি, তেমনি 
তিনি বিশ্বপথিকও | রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছিলেন রাজ! রামমোহুনকে ভারতপথিক। 
কিন্তু তাঁর মধ্যে মহৎ ও মহীধান, উদার ও উচ্চখার্গেন যে পরিচষ আমরা সবিশেষ 
অন্থসন্ধানে পেষেছি, তা বিশ্বপথিক রামমোহনেরই। 

একদিকে ব।মমোহন সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে জনমত গঠনে তৎপর, অপরদিকে 
পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে ভারতবাসীকে আধুনিকতম শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
আলোকে উজ্জল অধ্যাষের সচনাষ অগ্রণী দেখতে চাইছেন। 

রামমোহনের মানপিকতার মধ্যে তাই অন্ধকারের কুসংস্কার-যুক্তি ও নতুন 
আলোককে বরণের অভিলাষ যেমন জাগ্রত, তেমনি পূর্ব ও পশ্চিম, প্রাচীন ও 
আধুনিকের মিলন আকাজ্ক।। একটা সমন্ববী জীবনদর্শনে বিশ্বাস । একেম্বরবাদী 
মন আবার বিশ্বপরিক্রমাষ স্বজন এবং তিনিই আবার নব ভারতের অগ্রদৃতীর 
উদগীতিকার, মহান উজ্জীবনের বাণীদূত | 

তার কর্মপ্রচেষ্টা এবং চিস্তাচেতনার যে বিস্তার, তা তার, সমকালের ভারতবর্ষে 
অভাবনীষ। তিনি যেন দেশ ও জাতির, সমাজ ও রাষ্ট্রের, ভাবরাজ্যের ও ভাষা 
সাহিত্যের জযশহ্ধ বিঘোষক ভগীরথ । 

একট। নির্জীবতা থেকে সজীবতাষ উত্তরণ খটানো, একটা কর্মবিমুখত৷ থেকে 
সকর্মে সক্রিষ করে তোলার অন্থপ্রেরণাই রাজ! রামমোহনের জীবনী ও বাণী। তার 
জীবনব্যাপী ভাবনা ছিল সচল, সজীব ও সক্রিষ হযে ওঠার সাধনা । 

পৃথিবীতে যখন গ্রীষ্মের দাবদাহু চলে, যানুষেব মনে ত্রাহী ত্রাহী ধ্বনির 
সম্ভাবনা ঘুটে। তখনই খতু পরিক্রমাষ দেখা যাঁষ পরবর্তী প্রক্কতির লীলায় বর্ধা খাতু। 
ভাবতবর্ষের দমবন্ধ হুওযা আবহাওষধ জন্ম নিষেছিলেন রাজা রামমোহন রাষ। 
মনে হয মহাভারতের কাহিনী । কংসের কারাগারে জন্ম নিষেছিলেন কৃষ্ণ । ফুরুক্ষেত্রে 
যুদ্ধের সুদর্শন চত্রধারী শ্রীবিষু। আমাদের অন্তর্থন্থের যুদ্ধক্ষেত্রে সংস্কার-যুক্তির জযরথ 
হছাঁকিষে এগিষে এসেছিলেন তেমনি রাজ! রামমোহন রাষ। এসেছিলেন নবভারত 
গঠনের স্বপ্র নিষে আর বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের মিলনস্থত্রের সোনালীরেখার ুজ্জল্য নিষে। 

দিক ভারতের খধিরা একচ্ছব্রে সবার আসন পাতার কথাই বলেছিলেন । 
শুনিয়েছিলেন বিশ্বের অযুতের পুত্ররপে আশা ও আশ্বাসের উদাত্ত আহ্বান । কল্যাণ 
ও গুণ্চ্ছা, মল ও শাস্তির বাণী ছিল উপনিধর্দের। যার মধ্যে সর্যজীঁবের, 
সর্বতোমুধী স্থকল্যাপবোধ। যার মধ্যে দেশের এক গণ্তীর কথা নেই, শুধু কোনো 
সময়েরও নয়। অথচ দেশ ও সময়কে নিয়েও সর্ব দেশের ও সর্ব সময়ের বাণীই 


টা 


উচ্চার্য। ব্রদ্মময় জগৎ হা ব্রন্মই আরাধ্য | অর্থাৎ হৃষ্টিময় শ্রষ্টাকেই সদ] শ্রদ্ধাঞ্জলি 
প্রদেয়। 

রাজা রামমোহন রায় সেদিন আত্মীয় সভাষ প্রার্থনায় বসেছিলেন সর্বধর্ষের প্রতি 
সমদৃষটির শ্রদ্ধ। নিয়ে আবার ভারতের আত্মার বথার্থ বানীকে বুকের মধ্যে গ্রতিষ্তিত 
রেখেই। রচনা করেছিলেন অসংখ্য বাণীর ব্রন্ধসংগীত আর উপাসনায় আত্মার 
পরিশোধনে নিয়োজিত হুযেছিলেন ব্রক্ধলোক বিহারে । ব্রাঙ্গমমাজ গঠন হয়েছে 
তারই মৌল মতাদর্শ ই শীর্ষভাগে অন্ধসরণে । এক সময় এই সমাজতুক্ত মাজযরা 
দেশ ও জাতির সকল দিকের আধুনিকতার প্রতিষৃতিম্বরূপ হয়ে ওঠেন। এদের এই 
যথার্থ আধুনিকতার বোধটি এমন সহজেই সঞ্চাপ্িত হয় রাজা রামমোহন রাগ্ন 
প্রচারিত মত ও মননে, আশা ও আদর্শে, চিন্তা ও চেতনায় । 

বুটিশ ভারতে খণ্-ধিখও ছিরবিক্ষিণ ক্ষুদ্র-হ্ছ্র রাজ্যের প্রশাসনের অবসান ঘটতে 
আরঘ্ক করলো! । অথণ্ড ভারত রাষ্ট্রের আদলে বুটিশ সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। 
রামমোহন রায় রাধানগর থেকে চলে এলেন ভারতের রাজধানী কলকাতায়। তার 
কলকাতা বসবাসের উল্লেখযোগ্য প্রধান তিনটি স্থানের মধ্যে ধর্ম তলা, জোড়ার্সাকো 
এবং মানিকতলায়। তার পর বিলেতী প্রবাসে জীবনাবসান সুদুর বৃস্টল শহরে 
স্বৃতিসৌধ নিমিত রয়েছে। শ্বেত প্রন্তরে শুভ্র-সমুজ্ল ! 

স্মৃতির স্ুরভিতে উজ্জীবিত তবুও রাখতে হবে রাজা রামমোহন রায়কে। এই 
স্বতি-জাগৃতি পিতৃ-তর্পণের যতো অবশ্ঠকরণীয় । নবজাগরণের রোমাঞ্চিত আলোকে ' 
যিনি অন্ধকারের বুকে গুজ্জল্য এনে দিয়েছেন, যিনি ঘুমন্ত জাতির জীবনে প্রাণবস্ত 
প্রেরণার উৎসমখ উদ্মোচন করেছেন, ধিনি সমাজের শোষণের ও পেষণের হাত থেকে 
নারীজাতিকে আত্মপ্রতিষ্ঠার অবকাশ এনে দিয়েছেন, তিনি বারবার পিতৃখণ 
স্বীকারের মতো। শ্রান্ধ-ত্পমীয় শ্রদ্ধার পরমাতিতে । 

খপন্থীকার খপীর গৌরবের | রাজা রামমোহন রায় জাতিকে অসীম খণে আবদ্ধ 
করেছেন। এখানে পরিশোধের কথাই উঠে না-শুধুই প্মরণ, মনন ও বরণ। 
শুধু গর্বের সন্জে বল!-_বলিষ্ঠ পুঞুষ ছিলেন রাজ! রামমোহন রায় আমাদের এই 
ভারতবর্ষে যিনি ভারতবাসীর মঙ্গলের জন্তে মাঙ্গলিক ব্রতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন । 
যিনি ভারতবর্ষের রুদ্ধ স্বারগুলি উন্মুক্ত করে বিশ্বের আধুনিকতম জ্ঞানের আলোরই 
তে। অনুপ্রবেশ ঘটান । অন্ধকারের মধ্যে তিনিই তো! ছিলেন উৎসারিত আলো । 

অথচ একদিন আমাদের সমাজে রামমোহনকে যথাযোগ্য মর্ধাদায় বরণ করার মন 
ও যানসিকতার অভাব ছিল। সেদিন ত্রাকে সঠিক মূল্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় দি। 
তাফে নবগঠিত শিক্ষা গ্রতিষ্ঠানের কর্ষমমিতির সম্পদ থেকেও ভাই পদত্যাগ করতে 
হয়। তাকে নিয়ে যি সেই সমিতি কাজ করেন ত1 হলে সনাতনপন্থী হিন্ু সমাজের 
ঘদিযাররৃন্দ সর্থসাহাষা করতেই অনীহা জানান। ভাই গাকে বাদ দিমেই ৬১ 
গঠে সেই কর্দলমিতি। একট! .নেদনার ও আজ্জার ইতিহাস মেদিন রডিত হয়। 


তবে মে ইতিহাস আজ রূপান্তরিত, আমরা সোচ্চারে বলছি শিক্ষাক্ষেত্রে রাজ। 
জামযোহন রায়ের অমযন অবদানের কখা। ঘলছি সেই ভূগোলের বুকে হান এব 
গোলে একদিন রাজ রামমোহন রায় ধিচরণ করেছিলেন । 

সমকালীনরা সমকালের বৃহৎ প্রতিভাকে মহৎ মানলিকতাকে একেযাছে ধম 
ছোয়ায় ঠিক ধরতে পারেন না। কালের কহিপাথরে খাটি সোনার আচচ় লাগেই 
এবং তাই সোনার জলের রেখায় লেখা আজ ভারতপথধিক তথা থিশ্বপথিক রাজ 
ধামমোহন রায়ের নাম। তিনিই তে। প্রথম বিশ্বরাষ্ট্রপংঘের অবশ্ত প্রয়েজনীনা একটি 
মহৎ চিস্তারই বীজাকারে অস্থুয়োদগমের প্রতীক্ষায় প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তাত 
'বিশ্বত্রাতৃত্বের সে এক মিলনযজের যাজ্িকতা । 

জাতীয় জীবনের অমর অধ্যায়ের অন্ততম রূপকার রাজ। রামমোহন রায় । কত্যে 
ও কর্মোস্তমে অবিচল আগ্রহ । অভাবনীয় অভিনিবেশ | রামমোহন রায়েন জীবনে 
এটি বারবার দেখা গিয়েছে । তাঁর মতকে যুক্তি খারা খণ্ডন না করে শুধু প্রাচীন দংস্কায় 
বলে বিধ্বস্ত কর! সম্ভব হয়নি। সংস্কৃত ভাষাকে বরনীয় করেছেন বিদ্ধ প্রা়ীন 
সংস্কারপর্যত্বকে নয়। অযৌক্তিকত। অপু তার। তিনি আবাল্য যুক্তিনীল। দির 
নীতিকে স্থির রেখে অগ্রলর হয়েছেন । এমন-কি তার পারিবারিক বিরূপতাকে সু 
“জ্ঞান করেছেন। আবার দেশের স্বার্থে সদূর বিলেতে গিয়েছেন নিজের শরীর 
স্থখ ও সমাঁজসংগঠন সাময়িক স্ভিমিত রেখে । তাত্ক্ষণিক প্রয়োজন প্রাধান্ততূক্ত 
হয়েছে। জানেন আগের কাজ আগে। সময়ের কাজ সময়ে। 

বাংল! ভাষায় বাঙালীর কাজে ভাষারীতিতে গণ্ভে বক্তব্য রাখাই প্রয়োজন তাই 
তিনি সেই ভাবেই প্রচারপত্র বিলি করেছেন। সাধারণ এবং অপাধারগ, লু এবং 
গুরু বক্তব্য বিষষকে বাংল। গঞ্ঠে লিপিবদ্ধ করেছিলেন ৷ গগ্ভ নিবন্ধও রচন। করেন । 
বাংলার ব্যাকরণ প্রয়োজন 1 গৌড়ীয় ব্যাকরণ প্রণয়ন করে গেলেন। 

খৃস্ট ধর্মাবলম্বী হয়ে যাচ্ছেন শিক্ষিত সমাজ-_এই দেখে তিনি নতুন করে ভারতীয় 
ধর্মের মৌল ভাবধার! প্রচারেও অগ্রণী হলেন। সতীদাহ অসম এই সন্ধ্যজগতে, 
রামমোহন এগিয়ে গেলেন ঘরদী যন নিয়ে অন্তায়ের প্রতিরোধে । অবনত রাজদণ্ডে 
স্তত্ত তখন ভ্তাযদণ্ড। তাই ইংরেজ দরবারের আমন্ুকুল্যে সতীদাহ প্রথার রদ 
হয়েছে। কিন্তু রামমোহনের অন্তরের. আতি এই সতীদাহ প্রথার গরতিরোধে 
অবশ্তই অবিশ্বরধীয়। তিনি ভারতবাসীর মানসিকতার পরিবর্তনই প্রার্থনায় 
য়েখেছিলেন। নারীর জীবস্ত দ্ধ হওয়| ত্বামমীর চিভায়--এ যে ধর্মের নামে সামান্ত্িক 
মীচতার অধাধিকতা-_সে কথাই রামমোহনের গলায় সোচ্চার ছিল । 

সমাজকে নরনায়ীয়্ মর্ধাদাসম্পন্ন পরিবেশে দেখার উদার যে দৃি ত। রামমোকুনের 
ভাব ও ভাবনায় অতুলনীয়। বিজ্ঞানের শিক্ষার প্রচার «বং প্রসার বেসন চাঈরেন 
মামযোহন,' তেমনি ভ্রঙ্গোপাসনা় আত্মনিম়োজিত করতেও আহ্বান জানালেন। 
আধর! দেখি াধসোছনেয় মধ্যে লর্মতোমুষী উরনয়নের মানসিকতা । তিনি সার্ক 


মন্গগ্তজীবন যাতে যাপিত হয় তারই পথনির্দেশক। পাশ্চাত্যের নতুন আলোকে 
তখন ভারতীয় সমাজ উদ্ভ্রান্ত । একদিকে ইংরেজের ব্যর্থ অনুকরণ অন্তদিকে প্রাচীন 
কুসংক্কারেয় প্রতি যুক্তিহীন আছ্গত্য। এই উভয়বিধ অসামঞ্জগ্তের মধ্যে রাজা 
রামমোহন রায় এলেন সামঞ্জন্ত ও সময়ের বাণীমৃতিরপে। তিনি ভারতীয় মৌল 
ভাবনাকে গ্রহণ করলেন আবার পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানচেতনার আলোকে মানসিকতাকে 
মমনগীলও করলেন। যুক্তিবাদের ভিত্তিভূমিকেই রামমোহন মৌলভাবে তার 
সঘকালের মন ও মননে অন্ুপ্রবিষ্ট করিষে গিয়েছেন । তাই ভরতে উনিশ শতকীয় 
নবজাগরণের ষে প্রধান লক্ষণ--যুক্তিবাদী মানসিকতা--তারও ছিলেন অগ্রনায়ক 
ঘাজ। রামমোহন রায়ই। 
সার নবীন চেতনার আলোকে ভারতীয় সমাজ-ভাবন! ও ভারতীয় ধর্ম-সাধনার 
ভিত্তিকুমিতে ভূকম্পন জাগে । অগণিত ন! হলেও কিছু মনে--কিছু কোণে-_কিছু 
যনে জালোড়নের দোলা লাগে । আলোড়িত হয় অন্তর ওবাহির। এক কথায় 
একটা স্থিতিশীলতার বুকে গতিশীলতার চাঞ্চদ্য জাগে । মন মুক্ত হয় মুক্তির যুক্তি- 
চিন্তার জগতে, যুক্ত চেতনার চৈতন্তের ক্ষেত্রে। 
আকার ও নিরাকার--আরাধবার দুধারার মধ্যে রামমোহন রায় 'নির্বাচিত 
করেছিলেন তীর ধ্যান মন্দিরে নিরাকারের। প্রার্থনায় ব্রচ্ম উপলক্ি, ধ্যানাত্মায় 
আনন্দে স্থিতি। রূপ থেকে অরূপে নয়, সোজাস্থজি অরূপে অবস্থিতি। তিনি 
ইসলাম ও থৃস্টের ধর্মমত অনুধ্যান ও অধ্যয়ন করেন। এমনকি মুল হীক্র ভাষায় 
'ওছ্ড টেস্টামেন্ট' পাঠও করেছিলেন-_ হীক্র ভাষা শিক্ষা আগেভাগে করে নিয়ে। 
তন্ত্রসাথকের সংম্পর্শের কথা মহৎ মানুষের অস্বত স্বৃতির তহবিলে জীবস্ত। আর তার 
মাতৃকৃল ও পিতৃকৃলের বৈধণব-শক্তের সমদ্বয়ের কথা রাজার মৃলন্জীবনীরই বিষয়তৃক্ত। 
এই সর্ধদিকের জীবনদশনে রামমোহন-জীবনীই সমস্বয়ী ধর্মদর্শনের মিলনভূমি। তিনি 
ধর্মসমদ্বয়েরই প্রবক্তা ও প্রদীপ্তপুরুষ। 
আমাদের আর্য খাদের ধ্যান ও প্রার্থন1! আর দেশ-বিদেশের নান। ধর্মমতের 
উপাসনারীতি নিয়ে তার গ্রবর্তনা হয় একেশ্বরবাদীর উপাসন] মন্দির । এই দেশেরও 
সীম। ছা]ড়য়ে অন্তদেশের মাটিতে তখন 'ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি'ও প্রতিষ্ঠিত হতে 
দেখা গিয়েছিল। রাঁমমোহনের নিরাকার উপাসনাপদ্ধতি এবেশ্বরবাদ ভিত্তিতে 
ভারত মানসের সঙ্গে বিশ্বমানসেও উত্ভাদিত ছিল। রামমোহন ভারত-ভাবনায় 
এই নিরাকার ব্রদ্ষোপাসনা প্রবর্তন নয় প্রত্যাবর্তন ঘটালেন একেশ্বরবাদী সাধনায়। 
অর্থাৎ রাজা রামমোহন রায় নিরাকার একেস্বরবাদী মতাদর্শের পুনঃপ্র্বতক ও 
গুনর্জাগরণকারী৷ এক অগ্রগামী গ্রতিভা-। 
আর তিনি উপলব্ধি কয়েছিলেন এই বাণীবক্ষে সর্বধর্ষের মিলনতীর্ঘ ভারতভূমি। 
' ভারতের সব ধর্মীয় ধারার পথপরিক্রমা করে ভারতপথিক আবার পৃথিবীর তু্গলা- 
সবলক ধর্মতত্বেও মন দিয়ে তিনি হয়েছিলেন বিশ্বপথিক। 


ভারতবর্ধ সামগ্রিকভাবে পরমত-লহিফুঃ এবং একান্ত উদার । 

রাজা রামমোহন রায় সেই উজ্জ্বল মতকে নিয়েই অগ্রনর হয়েছিলেন। তিনি 
সামাজিক, ধাযিক ও রাষ্ত্রিক--সর্ব বিষধেই এক মোহ মুক্ত ষনের অধিকারী ছিলেন। 
ভারতবর্ষের উচ্চকোটিতে অবস্থিতি উপলব্ধি করেই তিনি দিকে-দিগন্তে পশ্চিমের দেশে- 
দেশে যে আলোকদূতের আবির্ভাব লক্ষ্য করছিলেন তাদেরও মতন ঘরের কাজে 
শুভ-মভাদর্শ ই প্রতিষ্ঠিত দেখতে চেষেছিলেন ৷ কারণ সর্বদা! তিনি বিশ্বাম করতেন 
ঘরের আলো আর পরের আলো মিলে বড় ঘরের আলোকোত্পব সম্ভব । 

তিনি ভারত-ভাবনায় ৷ জানতেন তা বড় ধরের আলোকোৎ্সব। 


৮. 
রবীজ্দর-মননে রামমোহন 
অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্ধকারাচ্ছন্ন সেই ভারতীয় মানসিকতা রামমোহনের যুক্তিনিষ্ঠ ও 
সংক্কারমুক্ত মনীষার সত্যবোধে উদ্বোধিত হওয়ায় আলোক প্রাপ্ত হয় আর উনবিংশ 
শতাব্দীর স্বর্ণেজ্জল ঘ্বিপ্রহরে রবীন্দ্রনাথের শুচিক্সিগ্ধ সৌন্দ্যদৃষ্টির আলোকে বিশ্ববোধে 
উজ্জীবিত হয ভারত"্মানল। তপোবনের খধিদের প্রাচীন ভারতে উদ্গীত-- শোনো 
শোনো বিশ্ববাসী" বলে যে বাণী যে উচ্চারণ যে উদাত্ত আহবান তা 'অম্বতের পুঞ্'- 
বোধে জাগৃতির তীর্থে উপনীত করে । রামমোহনও ভারতীয় জ্ঞান ভাগারে প্রবেশ 
করে সেই উপলব্ধির উচ্চকোটিতে যথার্থই উপবিষ্ট ছিলেন কিন! সে নিয়ে যত দ্বিধ 
যত সংশয় তার সমূলে নিরপন করেছেন রবীন্দ্রনাথ । তিনি 'ভারতপথিক' বলেছেন 
রামমোহনকে । ভারতের এঁতিহের ধর্ধকে রামমোহন নবধারায় নবীন জাগৃতির 
চেতনায় বিশ্ববোধের আলোকে ঠচতন্ত-ভূুষিত করলেন। তিনি স্ষুদ্রতা নীচতা 
সংস্কারাচ্ছননতা থেকে বৃহৎ উদার ও মুক্ত মানসিকতার ভাবমূর্তি রচন| করলেন। 
তার বান্ধব প্রিন্দ স্বারকানাথ ঠাকুর পেলেন পরিচ্ছন্ন কর্মের শিক্ষা! । মহধি দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর পেলেন একেশ্বরবাদের দীক্ষা আর রবীন্দ্রনাথ পেলেন ভারত-ভাবনার প্রশ্ব্ 
এবং বিশ্ববোধের ইংগিত। 
বিশ্ব সাথে যোগে যেখায় বিহারে! 
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো] | 

গেয়ে উঠলেন রবীন্দ্রনাথ কারণ “দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী, যে বাণী 
সে তে! বিশ্বমৈত্রীর বিশ্বস্রাতৃত্বের মহতী ভাবনার; মধ্যযুগে বিনষ্ট হয়েছিল কিন্ত আবার 
জাগৃতির চৈতন্তোদয় আসছে “দিন আগত এ'। এই আশা ও আশ্বাসের বাণীমজ্িত 


রবীন্জ্-সৌনদর্যমুষ্ধ নান্মনিক-দৃউিতে এক যুক্কিঝিষ্ঠ াদমোহন কেমন ভাবের অন্জরণন 
তুলছে তা স্বাভাধিকভাবেই অঙ্থধাবনীয়। 
জোড়ার্সাকো অঞ্চলেই কলকাতার প্রথদ্দঘ বসতি রামমোহনের । কলকাতার 
জোড়ার্সীকোর ঠাকুরবাড়ি বর্মকেন্ত্র হয়ে উঠবে এমন কুচনা খারকানাথের বিধি 
ধারার প্রচেষ্টায় অগ্রপর হচ্ছে। বিদেশী শাসন ও শাসক, লঙ্গাজেয সঙ্জে অনেক 
কাজের সংযোগে তখন রামমোহন স্বারকানাথের মতে! যুক্ত ছিলেন। তীদেক্চ 
সৌহার্দের একটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে ক্ষিতীন্দ্রনাখ ঠাকুরের 'দ্বারকানাখ ঠাকুরের 
জীবনী গ্রন্থে। তিনি লিখছেন--রামমোহন যখন দেখা করিতে আলিতেন, তখন 
নিশ্চয়ই পৃজা সাঙ্গ হইয! যাইত, হয়ত জপ করিতেছেন তাহাই উঠাইয়! রাখিয়া 
রামমোহনের সঙ্গে কথ! কহিতেন তাহার সঙ্গে নিশ্চযই অধিকাংশ ধর্মালাপই হইত-- 
জপ অপেক্ষা তাহ! মূল্যবান বিবেচনা করিয়াই এইঝপ করিতেন। যাহাই হউক 
মোটের উপর ইহাই বলিতে পারি ধে, দ্বারকানাথের যত কমঠ ও বদান্ত বন্ধুলোক না 
থাকিলে ত্রাহ্মদমাজের প্রতিষ্ঠা হইত কি না সন্দেহ এবং যদ্দি বা হইত, আজ পর্যস্ত 
তাহার অত্িত্ব দেখিতে পাইতাঁম কিনা সন্দেহ।, মহধি তাঁর আত্মজীবনীতে বিস্তৃত 
ভাবে রাজ। রামযোহনের সঙ্গে পারিবারিক যোগের চিত্র রচনা করেছেন। রবীল্ত্রনাথ' 
পিতৃদেবের সেই স্বতিফখাও শুনেছেন শৈশবকালের অবসরে । তাই রবীন্-মননে 
রামমোহম রাষের এক রাজকীষ উন্নত ভাবদৃতি শৈশবের জ্ঞানোনেন্বের কাল থেকেই 
ধীরে ধীরে অঙ্কিত হতে থাকে । একদ! পারিবারিক পরিবেশে রোপিত অস্থুরেই 
কালে মহীক্ষহ মৃতিতে প্রকাশিত হযেছে তাঁর বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত কয়েকটি ভাষণে। 
রাজ! রামমোহনের যথার্থ উপলর্কি ও উপস্থাপন রবীন্দ্রনাথের আলোচনাতেই 
মননঙগগীল মানসে গ্রহণীধ রূপে ব্যাধ্যাত। রামমোহন ও তার মতবাদ ভারতীয় 
সংস্কৃতির ও ধর্মের বৈদিক খধির উপলব্ধির ও প্রজ্ঞার মৌলম্থত্রের বিধুত কোনো 
মূলহীন শাখাপল্পব মাত্র নয। কোনো ভিন্ন পথের ও মতের উপদগীতি নয়-_-এটি' 
অবহেলিত প্রাচীন হিন্দু বৈদাস্তিক কেন্ত্রতূমিতে অবস্থিত থেকে নব্জাগৃতির বিশ্বধর্ষের 
মৌলদর্শনের সমন্থয প্রচেষ্টা। রবীন্দ্রনাথ 'ভারততীর্থ কবিতায় যাকে বললেন 
“দিষে আর নিবে । শুধু আপন সনাতন নঘ তার সঙ্গে নবধারার সংযোগে পথ. 
পরিক্রমা করেছেন তাই তিনি 'ভারতপথিক'। 
রাজ! রামমোহন রায়ের জন্মবাধিকী উপলক্ষ্যে ১৯৩৪ সালে রচিত একটি. 

শ্রদ্ধাজাপক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন__ 

“হে রামমোহন, আজি শতেক বৎসর করি পার 

মিলিল তোমার,নামে দেশের সকল নমস্কার | 

ব্য অস্তরাল ভেদি দাও তব অন্তহীন দান 

যাহা কিছু জরাজীর্দ তাহাতে জাগাও নব প্রাণ। 


গড 


যাহা কিছু যুড় তাহে চিত্তের পরশর্খণি তর 
এনে দিক উদ্বোধন, এনে দিক শক্তি অভিনব । 

জরা থেকে জাগৃতি, মূঢ়ত। থেকে স্ৃক্তির বোধ যেন জান্তি পায় রামতমাহনের 
ভাবচৈতন্েও। রবীন্ত্-মননে শতবর্ষোস্তীর্ণ ভারতে যা প্রয়োজন ছিল আজও অনেক 
ভাবে তারই প্রয়ে(জনীয়তা বর্তমান । জাতীয় জাগরণে ভারত-শাধনার সঙ্গে বিনি 
বিশ্বভাবনার উদগাতা তার প্রভাষ প্রতিনিয়তই প্রাধিত। 

'ভারতবর্ষের পূর্প্রান্তে এই বাংলাদেশে আজ প্রায় শতবৎসর পূর্বে রামযোছ্ন 
' রায় পৃথিবীর সেই বাধামুক্ত ধর্মের পালটাকেই ঈশ্বরের প্রসাদবাহূর স্গুখে উন্মৃত 
করিধা ধরিয়াছেন।' ( পৃঃ ৪৩৩ রচনাবলী ১১ )। তিনি যে ধের সঙ্গে ধর্সের, মাছুষের 
সঙ্গে মানুষের ধিভেদের চিন্তা দূর করে মিলনেরই দেলবস্ধানকারী-_তাই বললেদ 
রবীন্দ্রনাথ। ভারতীয় ভাবঞ্রগতের আধুনিকায়নের পথের বখার্থ অগ্রপধিক রূগেই 
তিনি রাজার বিশিষ্ট ভূমিকার দিকদর্পন দান করেন। তাই ১৩১৭ বঙ্গাঝেন ১২ মাঘ 
বলছেন_রামমোহন রায়ের মুখ দিষে ভারতবর্ধ আপন সত্যবাদী ঘোষণা করেছে।' 
(পৃঃ ৪৩* রচনাবলী ১১)। কারণ--ভারতবর্ধে তিনি যে কোনো নৃতম ধর্মের সি 
করেছিলেন ত' নয, 'ভাবতবর্ষে যেখানে ধর্মের মধ্ো পরিপূর্ণতার রাণ চিরদিনই ছিল, 
যেখানে বৃহৎ সামঞ্রস্ত, যেখানে শাস্তংশিবমদ্বৈতষ্,। সেইখানকার 'সিংহতার তিমি 
সর্বল'ধারশের কাছে উদধাটিত করে দিষেছিলেন | রাজার রা্জন্থে সেই সিংদরজায় 
উপনীত ভারতশ্সংগ্কৃতি । 

রবীন্দ্রনাথ 'শাস্তিনিকেতন' ভাষণমালার মধ্যেই 'স্রাঙ্ষসমাজেয় সার্থকতা, প্রসঙ্গের 
আলোভনায় বললেন যে, যুরোপ বন্ধনের মধো দিয়ে মুক্তির আনন্দে উত্তরণের সন্ধান 
পাই নি যখন--এষন সযযেই রামমোহন রায় আমাদের দেশের প্রাচীন ক্রহ্মসাথনাকে 
নবীনযূগে উদঘাটিত করে দিলেন। ব্রক্গকে তিনি নিজের জীবনের মধ গ্রহণ করে 
জীবনের সমঘ্য শক্তিকে বৃহৎ করে, বিশ্বব্যাপী করে প্রকাশ করে দিলেন। তার সকল 
চিন্তা সকল চেষ্টা, মানবের প্রতি তাঁর গ্রেম, দেশের প্রতি তর শ্রদ্ধ' কল্যাণের প্রতি 
তার লক্ষ্য, সমস্তই ব্রক্ষপাধন[কে আশ্রয় করে উদার এঁক্য লাভ করেছিল। ব্ত্রঙ্গকে 
তিনি জীবন থেকে এবং ক্রন্ষাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবলমাত্র ধ্যানের বস্তা জ্ঞানের 
বন্ত করে নিভূতে নির্বাসিত করে রাখেন নি। ক্রন্ষকে তিমি বিশ্বইতিহাসে 
বিশ্বধর্মে বিশ্বকর্মে সর্বত্রই সত্য করে দেখবার সাধন! নিজের জীবনে এমন করে প্রকাশ 
করলেন যে, সেই তাঁর সাধনার দ্বারা আমাদের দেশে সকল বিষয়েই তিমি নতুন যুগের 
প্রবর্তন করে দিলেন।' অষ্টাদশ শতাব্ধীর শেষভাগের উত্তরাধিকার নিয়ে উনবিংশ 
শতাববীর যে দ্বর্ণোজ্জল অধ্যায় রচিত হয়, যে নবষুগের স্থচন! হয় ভার অন্ততম পুরুষ 
ছিলেন রামমোহন । রবীন্দ্রনাথ তাই বললেন-- রামমোহন রায়ের মুখ দিয়ে ভারতবর্ষ 
আপন সত্যবাদী ধোষণা কর়েছে। বিদেশের গুরু যখন এই ভারতধর্ষকে দীক্ষা দেবার 
জন্ত উপস্থিত হয়েছিল এই বাণী তখনই উজ্ডারিত হয়েছে ।' ইংরাজ রাজছ্ের 
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সেইযুগে যখন খু্ীয় ধর্মযাজকগণ ভারতবর্ষের নবশিক্ষিত ও অনুরত সমাজের যধ্যে 
তাদের প্রভাব-গ্রতিপত্তি প্রতিষ্টিত করতে চাইছেন সেইসময়েই রামমোহন গ্রবতিত 
মত ও পথ নবযুগের অভয়বাণী বহন করে আনলে! নতুন দিগন্তের ধারেদ্ঘাটিত করে 
দিলো। দিশে-হার! সমাজ নতুন দিশারীর সন্ধান পেলে! । 

তৎকালীন সমাজ কিন্ত সামগ্রিক ভাবে রাজার নবীনমতের সঙ্গে একাত্ম হতে 
পারে নি, কিন্তু থম্‌কে ধাড়িয়েছিল বিচ়ার-বিবেচন। করতে । রবীন্দ্র-মননে তাই 
উদ্ভতাসিত--সেদিন রামমোহন রায় যখন ত্র্ধ সাধনাকে পুঁখির অন্ধকার সমাণি থেকে 
মুক্ত করে জীবনের ক্ষেত্রে এনে দাড় করালেন তখন দেশের লোক সবাই ক্রুদ্ধ হয়ে 
বলে উঠল, এ আমাদের আপন জিনিস নয়, এ আমাদের বাপশপিতামহের সামগ্রী 
নয়। তখনকার সমাজে একদিকে এমনি ভাবে রামমোহুনকে ভুল বোঝার যেমন 
ছবি অন্তদিকে তেমনি তরুণ বঙ্গযুবকর! তারই চিস্তায় জাগছেন। 

রবীন্জনাথ ফুরোপের দিকে দৃষ্টি দিয়ে এই প্রসঙ্গে বলেছেন--সুরোপে মানবশক্তি 
তখন প্রবলভাবে জাগ্রত হয়ে বৃহত্ভাবে আপনাকে প্রকাশ করছে।” রবীন্দ্রনাথ এর 
সমাধান রামমোহনের ক্রক্ষদাধনার মধ্যে নিহীত আছে বলছেন। তিনি বিশ্বপত্তায় 
ব্যক্তিসত্তার জয়ধোষণাকে ঘ্বশিত জ্ঞান করছেন। বুহতের সাধনায় বিশ্বভাবন! 
যেখানে সমষ্তির কল্যাণকাষনায় নিয়োজিত সেইখানেই যথার্থ ক্রন্ষসাধনার প্রকাশ 
বলছেন। তিনি বললেন--“ঘ প্রবল অথচ প্রশাস্ত, ব্যাপক অথচ গভীর, আত্মদমাহিত 
অথচ বিশ্বানুপ্রবিষ্ট সেই অধ্যাত্মিক জীবনস্ত্রের বার! ন1 ৰেধে তুলতে পারলে অন্ত 
কোনো কৃত্রিম জোড়াতাড়ার দ্বার! জ্ঞানের সঙ্গে আন, কর্মের সঙ্গে কর্ম, জাতির সঙ্গে 
জাতি যথার্থভাবে সম্মিলিত হতে পারবে না।* রবীন্দ্রনাথ জানতেন রামমোহনের 
সাধনায় ছিল সেই সম্মিলিত হওযার ইঙ্গিত। তাই বলছেন-_-ষে সাধন সকলকে 
গ্রহণ করতে ও সকলকে মিলিয়ে তুলতে পারে, যার স্বারা জীবন একটি সর্বগ্রাহী 
সমগ্রের মধ্যে সর্বতোভাবে সত্য হয়ে উঠতে পারে, সেই ব্রন্মপাধনার পরিপূর্ণ মৃতিকে 
ভারতবর্ষ বিশ্বজগতের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করবে এই হচ্ছে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস ।, 
(পৃঃ ৪১২ রচনাবলী ১২) তাই রবীন্দ্রনাথের কথাতেই বল! যায় যে রাজা রামমোহ 
রায়ের মহতদৃষ্টির প্রসারিত প্রাঙ্গণে, বৃহ্ত্হদয়ের অবারিত অঙ্গনে__ আমরা 
ভারতবর্ষের মর্যোচ্ছুসিত সেই অম্বতধারাকে' বিধাতার সেই চিরপ্রবাছিত মহুল- 
ইচ্ছার ম্রোতস্থিনীকে আমাদের ঘরের সম্মুখে দেখতে পেয়েছি''।, 

এ কথ! বলার পরই রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাবধান করে দিয়েছিলেন তখনকার 
সংকীর্ণ মনাদের গোষ্ঠীগত মনভঙ্গি দেখে । বললেন-_কিস্ত, তাই বলে যেন তাকে 
আমরা ছোটো করে আমাদের সাম্প্রদায়িক গৃহস্থাপির সামগ্রী করে ন। জানি, যেন 
বুঝতে পারি নিষ্ষলঙ্ক তুষারক্রত এই পুগ্যন্তরোত কোন্‌ গঙ্গোত্রীর নিভৃত কন্দর থেকে 
বিগলিত হয়ে পড়ছে এবং ভবিস্ততের দিকৃপ্রান্তে কোন্‌ মহাসমুস্র ভাকে অভ্যর্থনা 
করে জলদমল্জ্রে মঙ্গলবাদী উচ্চারণ কয়ছে।* রামমোহনের যে বিপুল কর্মপ্রচে টা এবং 
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মহৎ ব্যক্তিত্ব, ভার প্রবাহ যে কি উদ্বোধন প্রয়্াশী তার হ্থন্দর অভিবাক্তি প্রকাশিত 
দেখি রবীন্্নাখের কয়েকটি ছত্রে। তিনি বলছেন--ভন্মরাশির মধ্যে যে প্রাণ 
নিশ্চেতন হয়ে আছে সেই প্রাণকে সঙ্জীবিত করবার এই ধারা । অভীতের সন্ধে 
অনাগতকে অবিচ্ছিন্ন কল্যাণের স্থত্রে এক করে দেবার এই ধারা। এবং বিশ্বজগতে 
জ্ঞান ও ভক্তির দুই তীরকে স্থগভীর স্থপবিত্র জীবনযোগে সম্মিলিত করে দিয়ে কর্মের 
ক্ষেত্রকে বিচিত্র শক্ষপর্যায়ে পরিপূর্ণরূপে সফল করে তোলবার জন্তেই ভারতের অম্বত- 
কলমন্ত্কল্লোলিত এই উদার স্রোতম্বতী | 

রবীন্্র“মননে ভারতীয় সংস্কৃতির এঁতিহৃপূর্ণ শ্বর্ষে ভরা! যে দীর্ঘপখের রেখা তারই 
পথের পথিক রামমোহন | কিন্ত তিনি সমকালের কুয়াশাচ্ছন্ন কুসংস্কার মানেন নি 
প্রচলিত আচার সর্বন্ব ব্রাক্গণ্য প্রাধান্ত শ্বীকার করেন নি-বরঙ্ষের সত্যরূপ উপলব্ধির 
দীক্ষা দিতে চাইলেন । 

রবীন্দ্রনাথ বললেন--“ডারতপখিক রামমোহন” । অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং গভীর 
অর্থপূর্ণ এই বিষ্লেষণ। ভারতের এঁতিহ ও খ্র্্য সে আধ্যাত্মিক জগতের হোক, সে 
সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের হোক বা রাজনৈতিক চিন্তার হোক- রামমোহন মৌলভাবে 
ভারতপথের পথিক, ভারতীয় ভাব ও ভাবনার, ভারতীয় জীবন ও মননের মধ্যেই 
বিশ্ববোধে কল্যাণবোধে সামগ্রিক চৈতন্তের ব্রহ্মান্বাদে আনন্দিত চেতনায় উজ্জ্বীবিত 
করতে চাইলেন। তিনি ভারতের সত্যসন্ধ্যনী সাধনাকে যুক্তিনিষ্ঠ নৈষ্ঠিক বোধের 
আলোকে আলোকিত করলেন । তার জীবনে বাণীর বারংবার ঘোষণ। হয়েছে»তিনি 
সমস্ত জীবন-সাধনায়ও তাই প্রকাশ করেছেন । 

রামোহনের কর্মজীবনের বিচরণ ক্ষেত্রের চিত্রটি রবীন্দ্রনাথের কথায় সুন্দরভাবে 
চিজ্রিত। তিনি ১৪ই পৌষ ১৩৭ সালে বলছেন-_-“ভারতের চিত্ত সেদিন মনের 
অন্ন নৃতন করে উৎপাদন করতে পারছিল নাঃ তার খেত ভর! ছিল আগাছার জঙ্গলে। 
সেই অঙ্জল্মার দিনে রামমোহন রায় জন্মেছিলেন সত্যের ক্ষুধা নিয়ে। ইতিহাসের 
প্রাণহীন আবর্জনায়--বাহ্বিধির কৃত্রিমতায় কিছুতে তাকে তৃপ্ত করতে পারলে না। 
কোথ] থেকে তিনি নিয়ে এলেন সেই জ্ঞানের আগ্রহে স্বভাবত উৎস্থক মন, যা 
সন্প্রদদাষের বিচিত্র বেড়া ভেঙে বেরোল, চারি দিকের মানুষ ঘা নিয়ে ভুলে আছে 
তাতে যার বিতৃষ্ণা হল। সে চাইল মোহ্‌মুক্ত বুদ্ধির সেই অবারিত আশ্রয়, যেখানে 
সকল মান্ষের মিলনতীর্ঘ । (পৃঃ ৩৮৪ রচনাবলী ১১) রামমোহন এমনি এক 
অন্ধকার যুগের মধে) এলেন আলোর দীপশিখ! নিয়ে, এলেন বন্ধ ও আবদ্ধ প্রাঙ্গণে 
বেডা-ভাঙার, ভাক দিতে । তাই রবীন্দ্রনাথ বললেন--“এই বেড়া-ভাঙার সাধনাই 
বথার্থ ভারতবর্ষের মিলনতীর্থকে উদঘাটিত করা ।: 

অনৈক্যকে এ্রক্যবন্ধ করা, বিভেদকে এক করা, অমিলকে মিলনের সুত্রে যুক্ত 
করা--এই যে মিলন-মন্ত্রের সাধনা বা! একের সাধনা তাতো ভারতের প্রাচীনধারায় 
এবং ইতিহাসের শিক্ষায় আমরা জেনেছি। খণ্ড খণ্ড ক্ষুদ্র ্ষুদ্র গন্ডির মধ্যে অথণ্ডের 


হদিশ মেলে না। অখচ এখন সময় এলো! যে ভীরতধর্ধের মাকুধ আপন অর্থও যোধে 
মহতী ভাবনা থেকে বিচ্যুত হল খ্বার্থবুদ্ধি সম্পন্ন কুলপতিদের কৌশলে । একদিকে 
ব্রাক্মপশাসিত সমাজে আচারবদ্ধ প্রচলিত রীতিসর্বন্ব হিনদুয়ানী অন্তদিকে এতিহ্ময় 
উদার গ্রপনিষদিক মন্ত্র পুঁখিবন্ধ। এমনি সময় রাজ! রামমোহন রা এলেন তার 
উদার দৃষ্টি উন্নত মন এবং বলিষ্ঠ হদয় নিধে ভারত-সংস্কিতির আসল খ্বরপ উদধাটনে । 
রষীন্ানাথ তাই বললেন-_'এই ঘন্দের মাঝখানে ভারতবর্ষের শাশ্বত বামীকে জরযু্ত 
করতে কালে কালে যে মহাপুকুষের! এসেছেন, বর্তমান যুগে রামযোহন রায় তীদেরই " 
অগ্রণী। এর আগেও নিধিড়তম অন্ধকারের মধ্যে মাঝে মাঝে শোন! গিয়েছে 
একাবামী। মধ্যযুগে অচল সংস্কারের পিঞ্জরদ্বার খুলে বেরিয়ে পড়েছেন প্রত্যুষের 
অতন্দ্রিত পাখি, গেম্নেছেন তারা আলোকের অভিনন্দন-গান সাযাজিক জড়ত্পুজের 
উধ্ব আকাশে । (পৃঃ ৩৮৬ রচনাবলী ১১)। ভারতের সাধক কবিজনের 
বাণীচয়নে দেখা ধাষ এক অমিত সাধনা দীর্ঘ দিনের ভারতীয় চেতনায় রসসঞ্চার 
করেছে । অতীতের কবীর, দাছু, রজ্জব এ রাও ছিলেন ভারতপখিক ৷ রবীন্দ্রনাখ 
এদের কথ! উল্লেখ করছেন ভারতপথিক রামমোহন প্রসঙ্গ আলোচনায় প্রবৃত্ত হধার 
পূর্বে--এই ভারতপথিকেরা যে মিলনের কথ! বলেছিলেন সে মিলন মনুষ্যত্বের 
সাধনায়, ভেদবুদ্ধির অহংকার থেকে মুক্তিলাভের সাধনায়, রাষ্্রীঘ প্রযোজন-সাধনাব 
নয়। এই একের পথ যথার্থ ভারতের পথ। সেই পথের পথিক আধুনিক কালে 
রামমোহন রাষ।' যে অর্থে কবীর দাদু রজ্জব এর] ভারত্তপথিক সেই অর্থেই তো 
রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন রামমোহনও--কারণ তিনিও প্রযোজনের দিক থেকে নয়, 
মানবাত্মার গভীরে যে খিলনের ধর্ম আছে পেই নিত্য আদর্শের দিক থেকে ভারতের 
ইতিহাসে শুভবুদ্ধিত্বারা সংযুক্ত মান্ছষের এক মহ্দবপ অন্তরে দেখেছিলেন। 
ভারতের উদার প্রশস্ত পদ্থায় তিনি সকলকেই আহ্বান করেছেন, যে পন্থায হিন্মু- 
মুসলমান খৃস্টান সকলেই অবিরোধে মিলতে পারে ।” (পৃঃ ৩৮৬-৭ রচনাবলী ১১)। 
এই মিলতে পারার চিস্তাচৈতগ্রেস্থিত মানসিকত! আধুনিক যুগের সর্বদেশের সর্বজাতির 
কিন্ত এর শুভশ্চনা-কালে রামমোহন ছিলেন অগ্রণী চিন্তানাফক। তার চিস্তায ও 
ও চেতনায়, তাঁর বাণী ও বন্দনায় একের গভীর অনুভূতি ব্যঞ্জিত। রবীন্ত্রনাথও 
লেই দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। তিনি বলছেন--'আমাদের ইতিহাসের আধুনিক 
পর্ষের আরপ্তশকালেই এসেছেন রামমোহন রায়। তখন এ ধুগকে কি বিদেশী কি 
স্বদেশী কেউ স্পষ্ট করে চিনতে পারে নি। তিনিই সেদিন বুঝেছিলেন, এ যুগের যে 
আহ্বান সে সুমহৎ একের আহ্বান। তিনি জ্ঞানের আলোকে প্রদীপ্ত আপন উদার 
, হয় বিষ্তার করে দেখিয়েছিলেন, সেখানে হিন্দু মুসলমান খৃস্টান কারও স্থান-সংকীর্র্ভা 
নেই।, (পৃঃ ৩৮৭ রচনাবলী ১১)। এখানে রামমোহনের ক্রন্ধধাদী সমাজমন্দির 
স্থাপনের কালে ঘোষিত একেশ্বরবাদের মানসিকতার মিলনতীর্থ রচনার বাণীবন্ধ 
গিপিকার কথা খ্বাভাধিক ভাবেই স্বরণে আসে। সেখানে তিনি জাতিধর্ষের কোনে? 
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বিভেদের বেড়া রাখেন নি। সবধর্মের মানুষই মিলতে পারবেন সেখানে এই ইছিতই 
দিয়েছিলেন তিনি তো ভায়তম্সাধনায় শন্ষবাদী একেস্থর চৈতন্তকে জাগ্রত করলেন & 
তিনি কোনে! একদেশদশ মনকে শ্বীকার করলেন না? সর্বব্যাপী উদার মননকে গ্রহণ 
করেছিলেন । আচার সর্বস্ব সংকীর্ণ গঞ্ির হিন্ুয়ানী নয় উদার উপনিষদিক ভার্ত্- 
সংস্কৃতির ধারাকে তিনি অন্থুসরণ ও অগ্রগমনে সহায়তা করলেন । এখানে রবীল্ত্র- 
নাথের উচ্চারিত ভাষাতেই শুধু তো বলা বায়-- তীর সেই হৃদয় ভারতেরই হৃদয়, তিনি 
ভারতের সত্য পরিচয় আপনার মধ্যে প্রকাশ করেছেন। ভারতের সত্য পরিচয় 
সেই মানুষে ঘে মানুষের মধ্যে সকল মানুষের সম্মান আছে, শ্বীকৃতি আছে।' 
(পৃঃ ৩৮৭ রচনাবলী ১১)। রামমোহনের চিন্তায় মানুষের মহৎ ম্ধাদাই। 

কিন্ত সেদিনের ভারতীয় মানসে এমনি চিস্ত। অভাবনীয় । সেদিনের ভারতে 
ধে মানসিকত| বিরাজ করছে তা ইংরাজের চোখ ঝল্সানো ইংরাজিয়ানার প্রতি মোহ 
এবং দীর্ঘদিনের প্রথাসর্ব্ব আচারবন্ধ সংক্কারজড়িত মানসিকতা । কোনো গভীর 
বোধ ও নিবিড় ভালোবাস! নিয়ে দেশ জাতি ও রাষ্ট্রের সম্মান চিস্তারাজ্যে আসছিলে 
না। “তেমনি একদ! যেদিন বাংলদেশে প্রগাঢ় অন্কতা, কৃত্রিমতা, সাশ্রদায়িক 
সংকীর্ণতার মধ্যে রামমোহন রায়ের আগমন হল সেদিন এই বিমুখ দেশে তিনিই 
একলা ভারতের নিত্য পরিচয় বহন করে এপেছেন।” (পৃঃ ৩৮৮ রচনাবলী ১১) 
রবীন্দ্রনাথ বললেন-_'তাঁর সর্বতোমুখী বুদ্ধি ও সর্বতঃগ্রসারিত হৃদয় সেদিনকার এই 
বাংলাদেশের অখ্যাত কোণে দীড়িয়ে সকল মানুষের জন্তে আসন পেতে দিয়েছিল।' 
একটি উদ্দার মহতী, একটি বিভেদমুক্ত, একটি বলিষ্ঠ সজীব মানসিকতার অধিকারী 
হয়ে রামমোহন যে দেশ ও সমাজ, যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির চিন্তা করতেন সা বিশ্বব্যাগী 
মানবসমাজের কল্যাগবোধের দ্বার] উদ্বোধিত। থণ্ডের চিন্তায় নয় অখণ্ড চৈত্স্ের 
অভ্যুদয়ের বন্দনাগানে মুখর তিনি । তাই বল] হয়েছে__ মানুষের এঁক্যের বার্তা রাম- 
মোহন রায় একদিন ভারতের বাদীতেই ঘোষণ। করেছিলেন,এবং তার দেশবাসী তাকে 
তিরস্কত করেছিল-_তিনি সকল প্রতিকূলতার মধ্যে দাড়িয়ে আমন্ত্রণ করেছিলেন 
মুসলমানকে, খুস্টানকে, ভারতের সর্যজনকে হিন্দুর এক গতিতে ভারতের মহ! 
অতিথিশালায়। (পৃঃ ৩৮৮ রচনাবলী ১১)। রবীন্ত্রনাথ এ কণা বলেই উদ্ধৃত 
করেছেন বহুপরিচিত ভারতবাণী-- 

'যস্ত সর্বাণি ভূতানি আত্মন্তেবাহ্থপস্থাতি 
সব ভৃতেষু চাত্সানং ততে। ন বিজুগুপসতে |” 

[ যিনি সকলের যধ্যে আপনাকে, আপনার মধ্যে সকলকে দেখেন, তিনি কাউকে ঘ্বণা 
করেন না। ] 

১৩৪* সালের ১৬ই পৌষ রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কালের সন্ধিক্ষণে ভারতপথিকের 
আবির্ভাব যে কতটা তাৎপর্যপূর্ণ তার উল্লেখ করেছেন। যখন আমাদের আধিক, 
মানসিক, আধ্যাত্মিক শক্তি ক্ষীণতম, যখন আমাদের দৃ্টিশক্তি মোহাবৃত, সৃরিশক্তি 
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বআড়ষট, বর্তমান যুগের কোনো প্রশ্নের নূতন উত্তর দেবার মতোবাদী যখন আমাদের ছিল 
না, আপন চিতদৈত সন্বদ্ধে লক্জা করবার মতে! চেতনাও ঘখন হূর্বল, সেই ছুর্গতির 
দিনেই রামমোহন রায়ের এ দেশে আবির্ভাব।' রবীন্নাথ রামমোহনকে একটি 
প্রভাতী হুর্ষের মতো উদার অন্ধকার ভেদ করে অভ্যদগ্গিত বলে বরণন। করেছেন । 
কারণ প্রবল শক্তিতে তিনি আঘাত করেছিলেন সেই ছুরবস্থার মূলে, যা মানুষের 
পরম সম্পদ স্বাধীন [দ্ধিকে অবিশ্বাস করেছে। (পৃঃ ৩৯* রচনাবঙ্গী ১১)। 
রামমোহনের সংস্কার-মুক্ত-মানসিকতা কিন্তু সাধারথ জয়ের সংস্কারাদ্ধতার ফলে তার! 
স্বাধীনবুদ্ধিতে সবকিছু পরিচ্ছন্ন টচৈতন্ত ও চেতনা, বোধ ও বোধিতে গ্রহণ করতে পারে 
নি। তার! অবিশ্বাসী নিজেদের বুহৎ ও মহৎ অতীত বাণীর মর্মমূল সম্বন্ধেই। কিন্ধু 
রামমোহন ভারতভূমির প্রাণের দিগন্তে চান বিশ্ব-মিলনের বৃহৎ সন্বোধি। আকাশের 
উর্ধমুখী পাখি যেমন মাটির বাস ভোলে না তেমনি রামমোহন বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও 
সংস্কারমুক্ত চৈতন্তকে জাগ্রত করতে চাইলেন কিন্তু ভারত-ভাবনার অস্থুপজেই। তাই 
তার সর্বতোমুখী প্রগতিচিস্তার মৌল-কেন্দ্রে ভারত-সংস্কৃতির স্থায়ীভাব। তাই 
রবীন্দ্রনাথের কথায় বল' যায়-_-'আমাদের দেশের অস্তরাত্মীর মধ্যেই কোথায় আছে 
বিশুদ্ধ জানের চিরপুরাতন চিরনৃতন প্রতিষ্ঠা; মনের স্থাস্থাকে আত্মার শক্তিকে 
প্রবল করবার জন্তে, উজ্জ্বল করবার জন্টে, ভারতের একাস্ত আপন যে সাধনসম্পদের 
ভাণ্ডার তারই দ্বার তিনি খুলে দিয়েছিলেন" (পৃঃ ৩৯* রচনাবলী ১১)। এ কথা 
বলার পরও একটি আক্ষেপের কথা উচ্চারিত হয় ত1 হল এই যে আমর! তাকে সহজ 
মনে গ্রহণ করতে পারি নি, সরল মনে তার উদার হৃদয়কে বুঝতে প।রি নি বা বুঝতে 
চায় নি। রবীন্দ্রনাথ ১৩৪* সালেও প্রশ্ন করেছেন-_ আজও কি রামমোহ্নকে আমর! 
শত্রু বলে অসম্মান করতে পারি? যার গৌরবে দেশ বিশ্বের কাছে আপন গৌরবের 
পরিচয় দিতে পারে এমন লোক কি আমাদের অনেক আছে? 

আজও আমরা সেই একই প্রশ্ন করতে পারি কারণ আজও তো আমরা 
রামমোহুনকে বুঝতে পারি নি ব! চাই নি। এখানে রবীন্দ্রনাথের উক্তিই উচ্চার্য _ 
'রামমোহনের চিত্ত, তার হৃদয়, স্থানিক ও ক্ষণিক পরিধিতে বদ্ধ ছিল না। কারণ-_ 
'ক্ষণিক অনাদরের তৃফানে ঘাদের নাম তলিয়ে যায় রামমোহন রায় তো৷ সেই শ্রেণীর 
লোক নন।"""দেশে' আজ নবজাগরণের হাওয়া! যখন দিয়েছে, সরে যাচ্ছে বাম্পের 
অস্তরাল, তখন সর্বপ্রথমেই দেখা যাবে রামমেহনের মহোচ্চ মৃতি | ' রামমোহন রায় 
সেই সর্বকালের মানুষ । (পৃঃ ৩৯১ রচনাবলী ১১)। তিনি মান্ষের হদয়ের মান্য, 
মঙ্গস্তত্বের মর্ধাদায় মান্য । * 

সেদিন যে মানুষটি বলিষ্ঠ মন নিয়ে যাকে অপার ও অলত্য বলে মনে করেছিলেন, 
কেউ কেউ তাকে কোনোক্রমেই স্বীকার করতে পারেন নি। মাতৃদেবীকেই তিনি মনে 
ফরেছেন দেবদেউলের প্রতিমার থেকেও বড় তাই মাতৃচরণেই আগে প্রণাম 
নিবেদন করতে আগ্রহী । স্বগ্নয়ীর চেয়ে চিন্মপ়্ী মাকে তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছেন । 


১৭ 


অতীদাহ্‌ প্রথা! ওপরতলার চাপানো সংস্কারমাত্র তাই তাকে রোধ করতেই হবে» 
চারি পাশের সমাজ বির্ূপত। পোষণ করুক তবু ভ্তায় নীতি ও শুভবুদ্ধির জয় 
ঘোষণা করতে হবে। এই ভাবাদরশের মাুষ, মনীষীপুরুষ ছিলেন রাজ! রামমোহন । 
তার পত্রাবলীতে তার কর্মপদ্ধতিতে বিশ্বত্রাতৃত্বের, ব্বাধীনতাগ্রিয়তার ও 
মানবহিতৈষণার প্রতি গভীর গ্রীতিপ্রলম্ন মানসিকতার পরিচিতি প্রকাশিত--য! 
কোনে খণ্ড কালের ক্ষুত্র দেশের সীমার সীমিত গপ্গির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে ন|। 
তা সর্যদেশের ও সর্বকালের, কারণ তার চৈতন্তে সর্বদেশে মানব সমাজের কল্যাণবাণী। 
রবীন্দ্রনাথ বললেন--'রামমোহন রায় সেই সর্বকালের মানয। আমরা গর্ব করতে 
পারি স্থানিক ও সাময়িক ক্ষুদ্র মাপের বড়োলোককে নিয়ে, বিদ্ধ ধানের নিয়ে গৌরব 
করতে পারি তার! পূর্বাপরো তোয়নিধীবগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ। তাদের 
মহিমা পুর্ব এবং পশ্চিম সমুদ্রকে ম্পর্শ করে আছে ।, (পৃঃ ৩৯১ রচনাবলী ১১)? 
ভারততীর্থ পথের পথিক রাজ! রামমোমন | তিনি ভারতীয় মিলনমন্ত্রে দীক্ষিত করতে 
চাইলেন ভারতবাপীকে। তার চৈভন্ভূমিতে খ্রক্যের অভয়বাণী। ভারততীর্থে 
স্থিতধী যে-_ 
“হেথা একদিন বিরামবিহীন মহা-ওংকারধ্বনি, 
হদয়তস্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রনরনি। 
তপন্তাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয় 
বিভেদ ভূলিল জাগাযে তুলিল একটি বিরাট হিয়া । 
কবির উদার আহ্বান _ 
“সেই সাধনার সে আরাধনার যজ্ঞশালার খোল! আজি ছার, 
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনতশিরে 
এই ভারতের মহামানবেব সাগরতীরে ।, 
রবীন্দ্রনাথ ষে এক্যমন্ত্র উচ্চারণ করেছেন তার 'ভারততীর্ঘ কবিতাষ তিনি নিজেই 
ভারতপথিক রামমোহন রায়ের স্থতিপুজার বেদীতে উপরের কয় ছত্র উচ্চারণ ।করে 
শেষ করছেন বক্তব্যটি এই কবিতার শেষের বহু পরিচিত উদাত্ত আহ্যান(ট জানিয়ে_- 
এসো হে আর্য, এগো অনার্ধ, হিন্দু মুসপলমান-_ 
এসে এসে! আজ তুমি ইংরাজ, এসে! এসো খৃষ্টান । 
এসো ব্রা্গণ, শুচি করি মন ধরো! হাত সবাঁকার। 
এসে! হে পতিত, হোফ অপনীত সব অপমানভার । 
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা যঙ্গলঘট হ্য নি যে ভরা 
সবার-পর্শে-পবিভ্র-কর! তীর্থনীরে-- 
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে |, 
' ক্লামমোহণ রায় যে 'বিবিধের মাঝে মিলন মহান' এ কথ! হদয়ঙ্গম করে তাঁর কর্ম 
প্রচেষ্টাকে পরিচালিত করতেন তা রবীন্দ্র-মননে বারংবার উদ্ভাসিত হয়ে'উঠেছেণ। 


১৩ 


রবীন্রনাথ তাই বলেছেন--“রামমোহ্‌ন রায় ভারতের এই পথের চৌমাখায় এসে 
ধাড়িয়েছিলেন,ভারতের ঘ! সর্বশ্রেষ্ঠ দান তাই নিয়ে। সার হায় ছিল ভারতের হাদয়ের 
প্রতীক"-সেখানে হিন্দু মুসলমান খৃস্টান সকলে মিলেছিল তাদের শ্রেষ্ঠ সতায়, সেই 
মেলবার আপন ছিল ভারতের মহ। এঁক্যতত্ব, একমেবাদ্িতীয়ষ্‌।' রবীন্দ্রনাথ অকপটে 
স্বীকার করেছেন 'ভারততীর্ঘ' রচনা বিষয়ে এই ধে-_“আধৃনিক যুগে মানবের এঁকাবাদী 
যিনি (রামমোহন ) বহন করে এনেছেন, তারই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতের 
আধুনিক কবি ভারতপথের যে গান গেয়েছে । এবং তিনি সেই 'ভারততীর্থ কবিত! 
“উদ্ধৃত করে রামমোহনের প্রশস্তি শেষ করি' বলেছিলেন ১৩৪ সালের ১৬ই পৌধ। 

রলীন্দ্র-মননে রামমোহনের বিরাট কর্মগ্রচেষ্টার দীপ্তি যেমন প্রতিফলিত হয়েছে 
তেমনি খদেশের মানুষের কাছে রাজ রামমোহনের মত ও পথের গ্রতি আস্থার ভাব 
থে খুষ ব্যপ্ত হয নি তাও ব্যথিত করেছে। তাই নানা সময়ে স্থৃবিধা মতে! সে আক্ষেপ 
প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ১১ই মাধের উৎসবে ১৩৪৭ সালেও বলেছেন--খিনি 
পরম শ্রদ্ধেষ, যেমন মহাত্ম। রামমোহন রাষ, তীর সম্বন্ধে বিরোধের উত্তাপ আজও 
শ্রশখিত হয নি। তিনি তে৷ ভারতের প্রাচীন শান আর প্রচলিত বিশ্বের নানা 
দেশের মহৎ ধর্ষের বাণী নিষে জীবন ও সমাজকে উন্নততর করতেই চেষেছিলেন । 
তিনি তো দেশের ও দশের জন্তে ভ্রাতৃত্ব বোধকে জাগ্রত করতেই চেষেছিলেন। তিনি 
তে। উপনিষদের বাণী সর্বজীবের প্রতি সমধর্ষী হবার শিক্ষাই দিতে চেযেছিলেন তবু 
আমর] সংস্কারের মোহ পাশে এমনি আবদ্ধ যে কোনে মুক্তির আলো দেখলে চোখ 
ঝোল্‌সে যাচ্ছে বলে জানল! দরজ। বন্ধ করতে উদ্যত হই। উপনিধদের একটি মন্ত্র এই 
গ্রসঙ্গে উদ্ধত হ্য_-সতং জ্ঞানম্‌ অনস্তৎ ব্রদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ তাই উল্লেখ করেছেন-_- 
“সর্বব্যপী আত্মার সঙ্গে সংযুক্ত হযে সকলের মধ্যে জ্ঞানতৃপ্ত খাষিরা প্রবেশ করেন। 
আমাদের শান্ত্রমতে এই হচ্ছে মানুষের চরম সার্থকতা । এই বাণী ফিরিয়ে আনলেন 
মহাত্বা রামমোহন রাষ। আহ্ষ্ঠানিক কৃত্যের বন্ধনে বন্দী সমাজকে ধর্মত্রষ্টতা হতে 
আত্মোপলন্ধির সাথনাষ প্রবৃত্ত করলেন তিনি ; ভারতকে শোনালেন এঁক্যমঞ্ত্র যাতে 
ভরম যানবসত্যের উপলব্ধি দ্বার! মানুষের মধ্যে সত্য এবং জ্ঞানের যোগে কল্যাণময় 
সম্বন্ধ স্থাপিত হতে পারে। (পৃঃ ৩৯৪ রচনাবলী ১১)। তার অন্তর আত্মার 
পরিচয় চিতই রবীন্দ্র-দর্পণে রূপায়িত। 

রবীন্দ্রনাথের একাস্তের রামষোহনশ্চিস্তার জ্যোতির্যয় আলো বারবার উদ্ভাসিত 
হয়েছে নানান যননশীলতার সত্রে। ১৩৩২ বঙ্গাষ্ধের ভান মাসে বললেন--- 
“আজকের দিনেও রামষোহুন রায় আমাদের দেশে যে জগ্মেছেন তাতে এই বুঝতে 
পীরি যে, কবীর নানক দাদু ভান্ত্তের যে সত্যশ্মাধলাকে বন করেছিলেন আজও 
সেই সাধনার প্রবাহ আমাদের প্রাণের ক্ষেত্র পরিত্যাগ কমে নি। (পৃঃ ৪৩৬ 
বচনাধলী ১১)। তিনি আরো শ্থুস্পই বলছেন--ভারতীয় এরই সাধকদেরই 
্গাধনধায়। বর্তমান কালে প্রকাশিত ক্য়েছে য়াহামোহন জানের হ্বীবদে | ভার ১৩২৯ 


১৪ 


ববান্বের ১৭ জ্বীবণের কথ! অবস্তই উচ্চার্ম-_ রামমোহন সত্যকে নান। দেপ্পে, নানা 
শানে, নান! ধর্ষে অন্ুস্ভ্জান করেছিলেন, এই নির্ভীক লাহসের জন্ত তিনি ধন্প।” 
(পৃঃ ৪৬৫ রচনাবলী ১১)। এমনি স্থধন্ত পুরুষ তিনি। আগেও ১৬২৪ বঙ্ধান্ের 
উচ্চারণ রবীন্দ্র-রচনায়--'রামমোহন রাষের জন্ম এবং তাঁহার তপন্যা আধুনিক 
ভারতের সকল ঘটনার মধো বড়ো! ঘটন1; কারণ» পূর্ব & পশ্চিম আপন অবিজ্জিন্নতা! 
অন্গভব করিবে ".।” এই যে পূর্ব-পশ্চিমের মেলবন্ধন এই তে রামমোহনের রাখিবদ্ধনের 
অগ্রনী ভূমিকা । আর এঁতিহ্ৃ-রশ্বর্মের ধারাআোতের ভগীরথ রূপী রামমোহনকে চিহ্থিত 
করলেন রবীন্ত্রনাথই। তিনি বলছেন--ভারত সর্বপ্রথমে রামমোহন রায়ের মধ্য 
দিয়াই সেই আঘাতের সত্যকার সাড়া দিয়াছিল। তিনি ভারতের তপন্যালন্ক 
আধ্যাত্মিক সম্পদের মধ্যেই, অর্থাৎ পরমাত্ম(ঃর সকল আত্মার এক এই বিশ্বাসের 
যধ্যেই, সর্বধানবের মিলনের সত্যত। উপলব্ধি করিয়াছিলেন । আর ১৩১৯ বঙ্গাঝের 
বৈশাখের কথায় বলছেন--রামমোহুন রায় তাছার চারি দিকের বর্তমান অবস্থা 
হইতে যত উচ্চেই উঠিযাছেন সমস্ত হিন্দমমাজকে তিনি তত উচ্চেই তুলিয়াছেন ।, 
(পৃঃ ৪৩৪ রচনাবলী ১১)। কারণ ভারত-জাগৃতির জ্যোতিয় পুরুষ তিনি । 

রবীন্দ্রনাথ রাষমোহনকে আধুনিক ভারতের চিন্তাটৈতন্তের ও নবজ।গৃতির অগ্রদূত 
বলে বারবার ঘোষণা! করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন ভারতের অন্ধকতমশ।র রাত্রির 
আধার কারাগার থেকে মুক্তির পাঞ্চজন্ত শঙ্খ নিনাদে যহাভারতের অধিনায়ক আবির্ভূত 
হয়েছেন। প্রতিকূল সমাজের বুকে অন্থকৃল আবহাওয়া রচনা করতে জীবনের শেষদিন 
পর্যস্ত অপরিসীম অন্তর-সংগ্রামে লিপ্ত থেকেছেন । সমাজের অধিকাংশ মানুষ প্রচলিত 
সনাতন যত ও পথ নিষে, শাশ্বত জীবন ও ধর্মের আচার নিয়ে, শাস্ত্রের ব্রা্ষণ্য 
বিধিনিষেধ মেনে চলাকেই ধর্ম বলে জ্ঞান করেছেন । মানবধর্ম বা কল্যাণবোধ' মনুস্ত 
শরীরে যদি না খাকে তাকে কেমন করে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ মেনে চলবেন। তাতো 
পাবেন না ভাই বিভ্রোহী আত্মা রামমোহনের বারবার সত্য ভ্তায় ও কল্যাণের 
ঞবদত্যে-স্থিত ধর্মকেই চেয়েছেন । তিনি কোনে! আচার বা সংস্কার য! শাস্ত্রের নাষে 
সমাজের স্থুবিধা ভোগীগণ চাপিয়েছেন তাদের সেই চাপিয়ে দেওয়া নকল অন্শাসন 
মেনে চলাকে গভীর পরিতাপের সঙ্ধে দুর্বল চিত্তের কর্ম বলে বোধ করেছেন । পরিজ্রাণের 
পথ তিনি একেশ্বর চিন্তায় দিয়েছিলেন কিন্তু তৎকালীন সমাজ জীবনে তা৷ বহুলাংশের 
মধ্যেই অগৃহীতই থেকে যায়। এ প্রসঙ্গে বখার্থ ই রবীন্জনাথ বলেছেন-_'আশ্চর্য ধীশক্কি 
নিয়ে রামমোহন দাড়ালেন ভ্বাতীয় ধর্মবিশ্বাসের কৃহেলিকার অতীতে, সত্যের অন্ত্ঠিত 
প্রকাশে নিয়োগ করলেন তার অভুলনীয় চারিক্রণক্তি ।' রবীন্তনাথ আর একটি অপ্রিয় 
হলেও লত্যি কা অতি সহজেই সেদিন বলেছিলেন যে-”এই অধ্যবসায়ে ভিনি 
ছিলেন একক" এবং তার পরই বলছেন--তিনি ছিলেন নিন্দিত। ভার লাধনাক 
দাজকের এই উতৎ্মবে অন্তরে গ্রহ্থ করে নিজেকে এবং নিজের রেশকে যেন ধ্ত 
করিও (£$ ৬৯৫ রফনাবলী ১১১। 
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দেশ ও জাতির, সমাজ ও রাষ্ট্রের চরম ছুরদিনের সময় রামমোহন ভারতষর্ধের 
মাটিতে জন্মেছিলেন । তিনি অধ্ধকারের জীবনে যারা অজ্ঞান তাদের মধ্যে চোখের 
আলে নিয়ে এলেন- হঠাৎ চোখ তাদের বল্‌্সে গেল! ভাবলে একি উৎপাত, 
বেশতো খুমিয়ে থাকা গিয়েছিল-_ঘুম ভাষায় কে? নিশ্চয় সে ছুক্বন। তাই 
রবীজনাথ বলছেন-_“এই দুর্গতিগ্রন্ত সাজে একদিন একটি ব্রাঙ্মণ-সম্তান জন্মগ্রহণ 
কয়েছিলেন, রামমোহন রাষ। সমাজের সমস্ত অন্ধতাকে তিনি প্রতি পদে অস্বীকার 
করেছেন, নির্ভষে দাড়িয়েছেন মৃঢ় সংস্কারের বিরুদ্ধে। সেজন্তে তিনি নিন্দাভাজন 
হয়েছেন এবং সেই নিন্দার আক্রমণ এখনও শাস্ত হয নি। এই হুর্গতির দিনেই আজ 
আমাদের পুনর্বার তার বাণী স্মরণ করবার সময় এল | তার মহাজীবনের মূল সাধনা 
কোন্ধানে নিহিত তা আমাদের বুঝতে হবে ।, (পৃঃ ৩৯৪ রটনাবলী ১১ )। 

ভারতবর্ষ প্রাকৃতিক পরিষেষ্টনে স্থরক্ষিত | উত্তয়ের পর্বতমালা ও দক্ষিণের 
মহাসাগর বহিঃশক্রর হাত থেকে এককালে রক্ষা করলেও অনেক জাতি ও আচার, 
অনেক ভাষা ও ধর্ম রযেছে যা খণ্ড খণ্ড সত্তাধ বিভক্ত করেছে ভারতবাসীকে । সব 
থেকে সমাজের ক্ষতি যা তা সম্পন্ন হয়েছে রবীন্দ্রনাথ যাকে বলছেন__-ভার তবর্ষের 
আদিম অধিবাসীদের মৃঢ় সংস্কার-জাল” । যা ভারতীয মানসকে অনেক বড় কাজ 
থেকে দূরে রেখেছে এবং এঁক্যবদ্ধ অগ্রগতির অন্তরাষ সৃষ্টি করেছে। এ কথা রামমোহন 
উপলব্ধি করলেন গভীর ভাবে । তিনি আত্মিক এক্যের সুত্র রচন|! করতে চাইলেন। 
তিনি ধর্মের যৌলভাবনায আমাদের উৎসাহিত করলেন। তিনি একেশ্বরবাদী, 
পরমেশ্বর ব্রন্ব সর্ব বিরাজিত এবং তিনিই আত্ভাশক্তি 1 আমাদের ভারতীয় শাস্ত্রের 
মৌলবানী। “তয! হৃবিকেশ হৃরিস্থিতেন যথা নিষুক্তোম্রি তথা করোমি । এই মহৎ 
খ্রকোর আত্মার স্জনকর্ম অনুপযুক্ত পরিবেশে জাগ্রত নেই দেখে আক্ষেপ কণ্ে 
রবীন্্নাথ বলছেন--“আমরা যখন আজ রাস্্রীয এ্রকোর জন্ত বদ্ধপরিকর তখন এ কথা৷ 
আমাদের স্পষ্টভাবে বোঝা আবশ্তক যে, অন্তরের এক্য হারিয়ে শ্ধু বাহ্‌ বিধির 
্রক্যদ্বারা কোনে! দেশ কখনোই সর্বজনীন একত্ববোধে মহাজাতীয় সার্থকত৷ পায় নি।” 
(পৃঃ ৩৯৫ রচনাবলী ১১ )। 

রবীন্দ্রনাথ আবার এই বক্তব্কেই আরো জোরদার করে বলছেন--রামযোহন 
রায়ের চিত্তডূমিতে বিভিন্ন সম্প্রদ।য় এসে মিলিত হতে পেরেছিল, এর প্রধান কারণ, 
ভারতীষ সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ উপদেশকে তিনি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। ভারতীয়, 
বিষ্কা এবং ধর্মের মধ্যে যেখানে সবই মিলতে পারে সেখানে ছিল তীর সাধনার ক্ষেতঅ 
সেখান থেকেই তিনি বাণী সংগ্রহ করেছিলেন । সেই ছিপ তার পাখেয়। ভারতের 
খাবি যে আলো দেখেছিলেন অন্ধকারের পরপার হতে, সেই আলোই তিনি আপন 
জীবনযাত্রাপথের জন্ঠ গ্রহণ করেছিলেন ।' (পৃঃ ৩৯৭ রচনাবলী ১১)। রবীন্দ্রনাথ 
১৩৪৩ সালের ১*ই আশ্বিন আবারও বললেন--নিবিড় প্রর্দোষান্বকারের মধ্যে 
আমাদের দেশে রামমোহন রায়ের জন্ম একটা বিন্বয়কর ব্যাপার । “পাশ্চাত্য শিক্ষার 
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অনেক পুধেই তার শিক্ষা ।ছিল প্রাচয বিষ্ভায়। অথচ ঘোরতর বিচ্ছেদের মধ্যে কোর 
সন্ধান লাভ করবার মতে] বড়ো মন তন্ন ছিল।” (গৃ ৩৯৬ রচনাবলী ১১)। রবীন্দ্রনাথ 
বড় মন বা বিস্তৃত হৃদয়কে এঁকাবোধের সর্বাপেক্ষা যহৎ অধিকার বিবেচনা! করেছেন। 
ত্র স্বার্থবুদ্ধির উত্র্বের যে মন থাকলে তবেই এঁক্যের লাবগ্যকে অন্ধাবন কর! খায় 
তা রবীন্দ্রণাথ রামষোহনের চরিজ্জর আলোচন! করার সময়. উল্লেখ করে বললেন". 
“মহাপুরুষ রাষমোহন রায়ের সেই রকম বড়ো! হদয় ছিল। আজ তীকেই নমস্কার 
করব বলে এখানে এসেছি ।, 

রবীন্নাথ সেদিন রাজ! রামমোহনের প্রণসভায় আসেন এই মন মিয়েই কারণ 
তিনি তে| বিশ্বাস করেন যে--বর্তমান কালে অন্তত বাংল! দেশে ভারতীয় সংস্কৃতির 
সর্বপ্রথম দূত ছিলেন তিন । বেদ-বেদাস্তে উপনিধদে তার পারদপিতা ছিল, আরবি* 
পারসিতেও ছিল সমান অধিকার, শুধু ভাষাগত অধিকার নয়, হৃদয়ের সহানুভূতি 
ছিল সেইসঙ্কে। যে বুদ্ধি, যে জ্ঞান দেশকালের সংকীর্ণতা ছাড়িয়ে যায় তারই 
আলোকে হিন্দু মুসলমান এবং থৃন্টান তার চিত্তে এসে মিলিত হয়েছিল। অসাধারণ 
দুরদৃষ্টির সঙ্গে সার্বভৌমিক নীতি এবং সংস্কৃতিকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন । 
(পৃঃ ৩৯৬ রচনাবলী ১১)। রামমোহন যে সার্বজনীন সমন্বপধর্মী জীবনদর্শনে বিশ্বাসী-- 
এ তারই এক অকপট রবীন্দর-স্বীক্কতিই । 

রবীন্দ্রনাথ আমাদের অবক্ষয়ের স্বরূপ-সম্ধান করেই সেদিনই বলতে পেরেছিলেন-_ 
'রামমোহন পাশ্চাত্য বিদ্য। দ্বারা বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন, প্রাচীন সংস্কৃত শান্ত্জান 
তার গভীর ছিল, অথচ তিনি সাহস করে বলতে পেরেছিলেন-_দেশে বিজ্ঞানমূলক 
পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার চাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিস্তার যথার্থ সমন্থয় সাধন করতে, 
তিনি চেয়েছিলেন। বুদ্ধি জান এবং আধ্যাত্মিক সম্পদের ক্ষেত্রে তার এই এঁক্য- 
সাধনের বাণী ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক আশ্চর্য ঘটনা ।' (পৃঃ ৩৯৭ রচনাবলী 
১১)। রামমোহন প্রসঙ্গে পর্যালোচনায় এ যধার্থ রবীন্দ্র-উক্তি এবং উন্লেখযোগাই। 

দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী থেকে জান যায় রামমোহন হিলেন তার ঘনিষ্ঠ 
সুহদ। এবং মহ্ধিদদেব ছিলেন রাজার অত্যন্ত সেধন্ত। এ কথার সমর্থন পাওয়। 
গেল রবীন্দ্রনাথের কখাতেও। তিনি লিখছেন-- একদা পিতৃদেবের নিকট ভুনিয়া- 
ছিলাম যে, বাল্যকালে অনেক সময়ে রামমোহন রায় তাহাকে গাড়ি করিয়া স্থুলে, 
লইয়া যাইতেন ; তিনি রামমোহন রায়ের সন্মুখবর্তী আসনে বলিয়া! সেই মহাপুকষের 
মুখ হইতে মুগ্ধদৃ্টি ফিরাইতে পারিতেন না, তাহার মুখচ্ছবিতে এমন একটি ুগভীর 
নুগস্ভীর হুমহৎ বিষ|দচ্ছায়। সর্ধদ বিরাজমান ছিল।, এবং রবীন্জনাথ স্বীকার 
রেছেন--'পিতার নিকট বর্ণনা শ্রবণকারে রামমোহন রায়ের একটি অপুর্ব মানসী মৃতি 
আমার মনে জাজল্যমান হুয়া উঠে ।'"'আমি দেখিতে পাইতেছি, এখনও আমাদের 
প্রতি সেই নব্যব্গের আদি পক্ষ রামমোহন রায়ের দুরপ্রসারিত বিষাদদৃষটি 
নিষ্তবভাবে নিপতিত রহিম্নাছে। এবং আমরা ধখন আমাদের সমস্ত চেষ্টার অবসান 
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করিম এই জীবলোকের কর্মক্ষেত্র হইতে অবস্থত হইব, যখন নযতর বন্ধবালী মষ নব 
শিক্ষা এবং চেষ্টা এবং আশার বঙ্গভূমি-মধ্যে অবতীর্ণ হইবে, তখনও রামমোহন রায়ের 
সেই স্বিপ্ক গন্ধীর বিষগ্রবিশাল দৃষ্ি তহাদেয় সকল উদ্যোগের প্রতি আশীর্বাদ বিকীখ 
করিতে থাকিবে । (পৃঃ ৪১৬ রচনাবলী ১১)। 


এবং গ্ববীপ্শ্ঘননে রামমোহনের ভাবযৃক্চিটি ভীব পূর্পুকষষের গ্রতিহ্ৃন্থত্রে অপিত 
কজেও তা যে কী গভীর ভাবে তারও চিত্তপটে অস্কিত ছিল তা বেশ উপলব্ধি কর! 
যার, যখন পাঠ করি তিনি ইংরেজ কবির মতো বলছেন--আমরা কাতর স্বরে 
ভীথাংকে বলিতে পারি, রামমোহন রাখ, আহা, তৃমি যর্দি আঙ্জ বাচিযা থাকিতে! 
ভোযাকে বজদেশেক্স বডোই আবস্াক হইযাছে। আমর! বাকৃপট্ু লোক, আমাদিগকে 
তৃথি কাজ করিতে শিখাও। আমরা আত্মস্তরি, আমাদিগকে আত্মবিসর্জন দিতে 
নিগগাও। আমন' লপুগ্রক্কতি, ধিপ্রবের শ্রোতে চরিভ্রগৌরবেব প্রভাবে আমাদিগকে 
অটল থাকিতে শিমাও। আমরা বাহিরের গ্রথর আলে।কে অন্ধ, হৃদষের অভ্ত্তরগ্ছ 
চির়োজ্ছগ আলোকের সাহায্যে ভালোমন্দ নির্বা্চৰ করিতে ও স্বদেশের পক্ষে যাহা 
স্থায়ী ও বার্থ মল 'তাহাই অবলম্বন করিতে শিক্ষা! দাও ।” (পৃঃ ৪২২ রচনাবলী ১১)। 


তাই রবীন্দ্রনাথ ১৩৪২ বজ্গান্জের ১১ মাঘ বললেন--রামমোহন সম্পর্কে আজকের 
দিনটা একটা স্মরণীফ দিন। ছোটো! একট] মণ্ডলী গডে উঠেছিল তার চার দিকে ; 
তাদের কাছে তিনি ধর্মপ্রচার করতে যান নি। তাদের সঙ্গে একসাথে সত্যের সাধন! 
কয়েছিলেন । অভ্যাসের টান এবং শাসন থেকে বন্ধন-মোচন করতে তিনি এসে- 
ছিঙ্গেন খুক্তির দূত হয়ে। নিজের বন্ধন মোচন করে অপরকে মুক্ত করার কর্তব্য 
ভিদি করে গিয়েছেন। তিনি যদি বার্থ হষে থাকেন তবে সে আমাদের নিজেদেরই 
বার্তা; যদি উায় সাধনার বীজ আমাদের হৃদষে প্রবেশ করে থাকে তবে তা হল 
সেই মহাপুরুষেরই কাজ । এবং এই পরম রবীন্দ্র-উক্তির পর বলা যায়- আমরা 
জানি তিমি ছিলেন মানবাত্মীর মুক্তমনের অগ্রনাষক। 


১৩১৪ সালের সম্ভবত পৌষ মাসের কোনে! এক সময়ে রাষামাহন প্রষলে বলন্ে 
গিয়ে রবীন্ত্র“মননে উচ্চারিত হয়--রামমোহন রায় আমাদের ত্বজাতির তৈভক জ্ঞান" 
ভাগ্তারের ত্বার উন্মুক্ত করিষ। দিয়াছিলেন। তখনকার নিতান্ত শিশু ও রুর্বল বাংদ। 
গন্ভেও তিনি উপনিষৎ বেদান্ত গ্রভৃতি অন্গবাদ করিতে প্রবৃত্ত হুইয়াছিলেন।” (পৃঃ 
৪২৮ রচনাবলী ১১)। সেদিনের রামমোহনের বাংলা গদ্য রচনার প্রাথমিক অবদান 
প্রসঙ্গেই রবীন্ত্র-মননে যে একান্ত অনুভূতি জাগে তা৷ অন্তর প্রকাশিত, তিনি. বলছেন 
অন্ত ইংরাজি শিক্ষা দশ দিকে বিকীর্দ হইয়া পড়িয়াছে, অস্ত বাউলা দবেখের প্রজাভ- 
বিহঙ্গের! ইংরাঁজি-অন্বাদ-মিশ্রিত সংগীতে ধিগবিদিক্‌ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিমাছেন, 
উষাসদীরণে শত শত সংবাদপত্র ইংরাজি ও বাউলা ভাষাত মর্মরধ্বনি তুলিয়া 
বিরাম আন্মোলিত ,হইতেছে। তখন গন্য বাক্যবিন্ত/গ কী করিয়া বুঝিতে হয়, 
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রামমোহন রায় তাহা প্রথমে নির্বেশ করিয়া, ত্যে গল্ত লিগিতে প্রস্থ ছইরছিলেন ।” 
(পৃঃ ৪১৪ রচনাবলী ১১)। 


রামমোহন বেশ রয়েকটি ভাষাচর্চ৷ রূরেছিলেন এবং আপন মাতৃভাষা! বাংলাসত্কেরও 
প্রথম যুগের স্থপতি তিনিই। সব থেকে আশ্চর্য লাগে ঘে তিনিই ব্যাকরণ রচনা 
করেছিলেন । ববীন্ত্র-মননে রামযোহুনের এই 'গৌড়ীষ ব্যাকরণ, পাঠের প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ প্রতিফলিত ; রবীন্নাখ তার 'শব্তন্ব' গ্রন্থের আলোচনায় লিখছেন--” 
'রামমোহ্ন রায় ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে যে গৌড়ীয বা।করণ রচন। করেন, তাকাতে তিনিও 
লেখেন £ 

গৌড়ীয় ভাখায় অকারস্ত বিশেষণ শষ অকারাস্ত উচ্চারণ হয়, যেষন ছোটখাট; 
এতদৃভিন্ন তাবৎ অকারাস্ত শব্ধ হলস্ক উচ্চারিত হয়। যেমন ঘট. পট. রাম্‌। রাষদাস 
উত্তম্‌ স্থন্দর ইত্যা্দি।' 


রবীন্দ্রনাথ রামমোহনের এই আলোচন। ঠিক গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি 
বললেন যে, “রামমোহন রাষের উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত তাহার নিষমকে অপ্রমাণ করিতেছে 
তাহ! তিনি লক্ষ্য করেন নাই । উত্তম ও স্থন্দর শব্দ বিশেষণ শব । যদ্দি কেহ 
বলেন উহা সংস্কৃত শব্ধ, খাটি বাংল! শবেও ব্যতিক্রম মিলিবে ; যথা, নরম গরম 1, 
এবং রবীন্দ্রনাথ তার 'শবতণ্ধ গ্রন্থের এই পর্যাধের রামমোহন উত্থাপিত যুক্তির শেষ 
সমাধান দিয়েছেন এই বলে যে, “তথাপি এ কথা স্বীকার করিতে হইবে, খাটি বাংলায় 
! ছুই অক্ষরের অধিকাংশ বিশেষণ শব হুলস্ত নহে।' (পৃঃ ১৭ রচনাবলী ১৪ )। 
রবীন্দ্রনাথ পুনরায় এই গ্রন্থের “অ প্রত্যয' প্রসঙ্গের আলোচনায় বগলেন--“এই 
প্রসঙ্গে একটি বিষষে পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই! মনে পড়িতেছে, 
রামমোহন রায় তাহার বাংলা-ব্যাকরণে লিখিয়াছেন, বাংলায় বিশেষণপদ হলস্ত হয 
না। কথাটা সম্পূর্ণ প্রমাণিক নহে, কিন্তু মোটের উপর বলা যায়, খান বাংলার 
অধিকাংশ ছুই অক্ষরের বিশেষণ হুলন্ত নহে।' এই প্রসঙ্ধে উদাহরণ সহযোগে 
রবীন্দ্রনাথ ধললেন--'বাংলা উচ্চারণের সাধারণ নিয়মমতে “ভাল” শব ভাল্‌, হওয়া 
উচিত ছিল, কিন্ত আমর! অকারাস্ত উচ্চারণ করি । (পৃঃ ৪*-৪১ রচনাবলী ১৪ )। 
রামমোহন রায় বিভিন্নমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁর জীবনচর্যায় ও 
,মানসচর্চায় তার প্রতিফলন বিচিত্রধারায় সঞ্চারিত । রবীন্দ্রনাথ অন্ন কথায় রেখাচিত্র 
দিয়েছেন। তিনি রামমোহনের ভারতপখিক চেতনাকে অনেক বিষয়েরও প্রথম 
আলোক বন্তিকাই বলছেন। তার কথাতেই বলা যায়--*শুধু ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতার 
ক্ষেত্রে নঙ) কর্মের ক্ষেত্রেও তার বুদ্ধি ছিল সর্বগ । এ দেশে রাষটরুদ্ধির তিনিই প্রথম 
পরিজ দিয়েছেন। আর ন্বারীল্পাতির গ্রতি তত্র রেদনাবোধের কথ! কারও 
, অবিষিত নেই। সতীদাহের মতো নিষ্ুর প্রথার নামে ধর্মের অবমানন। তীর কাছে 
ছুঃপহ্ভারে সপ্রন্ধেম হয়েছিব। সেদিন এই ছুর্নাতিকে আঘাত করতে যে পৌরুনের 


৩৪ 


প্রয়োজন ছিল আজ ডা আমর সুষ্পষ্টভাবে ধারণ করতে পারি নে ।” (পৃঃ ৩৪৬-৩৯৭ 
রচনাবলী ১১)। এ এক সত্য উপলন্ধির কখ!। 


রবীন্দ্রনাথ ১১ই মাধের ১৩৪২ সালের ভাষণেও বললেন যে, 'আমাদের দেশে 
ধর্মের ধখন এইয়কম নিঃসাড় অবস্থা তখন রামমোছন এসেছিলেন ৷ বীধা নিয়মের 
পথ পরিত্যাগ করে তিনি ছুর্গম পথের যাত্রী হয়েছিলেন । (পৃঃ ৩৯৯ রচনাবলী ১১)। 
অবস্থ তাই বলে যে তিনি শাস্ত্র ছিলেন না তা নয় এবং তার চিত্বভূমিতে উপনিষদ 
খাষির বাণী উন্চারিত হয়েছে । রামমোহন থেকে মহধির মালিক মাধ্যমে তাই 
রবীন্দ্র-চেতনায় উদগীত ওপনিষদিক ব্রহ্মবাদ । “আচার আবৃত্তি ও অনুষ্ঠানের মধ্যে 
মন তীর তৃপ্চি মানে নি, অসীমের সন্ধান করতে গিয়ে তিনি উপনিষদের দ্বারে এসে 
পৌছেছিলেন।” রবীন্দ্রনাথ বললেন-__অন্ান্ত 'মহাপুরুষের মতো তিনিও এসেছিলেন 
সন্ধানের পথে মানুষকে মুক্তি দিতে । তাদের মতোই কত লাঞ্ছন', গঞ্চন! কত অবমাননা 
তাকে সইতে হয়েছে, কিন্ত বিপদ কোনোদিন তাঁকে সতভ্যপথ থেকে বিচলিত করতে 
পারে নি। (পৃঃ ৩৯৯ রচনাবলী ১১)। রামমোহন চরিত্রের সত্যনিষ্ঠা ও দৃঢ়তা 
রবীন্দ্র চেতনে ও মননে, ভাষণে ও লেখনে বারংবার অনুরণিত | তিনি রামামোহনকে 
এক আদর্শ চরিত্র সত্যসন্ধানী রূপেই চিন্তা করছেন। তাই রবীন্দ্রনাথ ভারতপথিক 
রামমোহনকে কোনো ধর্মপ্রচারক বলছেন না| শুধু আবারে! বলার তিনি যা লিখছেন 
--ছোটো একটা মণ্ডলী গড়ে উঠেছিল তাঁর চার দিকে; তীর্দের কাছে তিনি ধর্মপ্রচার 
করতে যান নি। তাদের সঙ্গে একসাথে সত্যের সাধন] করেছিলেন । অভ্যাসের টান 
এবং শাসন থেকে বদ্ধন-মোচন করতে তিনি এসেছিলেন মুক্তির দূত হয়ে ।, ( পৃঃ ৩৯৯ 
রচনাবলী ১১)। এই মুক্তির আত্মার অবহেলিত অবস্থা থেকে স্বাধীন-চিস্তার 
ও যুক্তিনিষ্টার আকাশের নীলদিগন্তে উদার প্রশ্বর্ধে বিচরণ। কোনে৷ আচার 
সংস্কার বা অন্ধতমসার শাসনে নিগড়ে বন্দীদশ! নয় মুক্ত বিহ্ন্দের আকাশ উড্ডীন 
গতি। প্রাণের ঝরণাতলায় ছন্দের সহজ বিচরণ। রবীন্দ্রনাথ আবারো 
১৩৩৫ সালের ১১ই মাধ বলছেন--'আধুনিক ভারতে সেই লাধনার ধার] বহুন 
করে এনেছেন রামমোহন রায় । তিনিযখন এলেন তখন সমস্যা আরও জটিলতর, 
তখন প্রবল রাঞ্শক্তির হাত ধরে থুস্টান-ধর্মও এই ধর্মভারবিদীর্ণ দেশে এসে 
প্রবেশ করেছে। রামমোহন রায় অপমান ও অত্যাচার স্বীকার করে ধর্মের 
সর্বজনীন সত্যের যোগে মান্থষের বিচ্ছিন্ন চিত্তকে মেলাবার উদ্দেশে তার সমস্ত জীবন 
উৎসর্গ করেছিলেন ।” (পৃঃ ৪*৪ রচনাবলী ১১ )। 


ভারতীয় আধ্যাত্মিক জগতের যে মহত্ভাবনার শাশ্বত স্বীকৃতি দীর্ঘ পরিক্রমায় 
পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে, যে বিপুল এশ্বর্ধের দর্শনভাবন! যুগে যুগে দেশে দেশে বৃহৎ সৃষ্টির 
রাজ্যে অনুপ্রেরণার স্থল হয়েছে ভার মৌলকেন্ত্র সমদণিত! ও গ্রীতিগ্রসর বিশ্বমৈত্রী। 
মানুষের মধ্যে যে বিয়োধ ও বিদ্বেষ, বিচ্ছেদ ও বিক্ষোভ তার মধ্যে এঁকাকুত্র রচনার: 


৮৬ 


মধ্যেই প্রতিভাত জীবনচর্ধার যহতীঞ্জান। তাই যেন ভারতীয় সাধন খধিরা 
ধনতৃূমিতে উপলক্চি করে মনভূমিতে স্থাপন করে গিয়েছেন । রবীন্দ্রনাথ বলছেদ গেই 
কথাই রামমোহ্নের ভারতপধিক সত্তার চিন্তার--.এই ভারত-ইভিহাসে সকলের চেয়ে 
উজ্জ্বল নাম তাদেরই ধারা আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে মানুষের বিরোধশাস্তি করতে 
চেয়েছেন। তাদের যে গৌরব সে রাষ্টরনীতির কুটবুদ্ধির গৌরব নয়, সে গৌরব সহজ 
সাধনার । এ দেশে বড়ো বড়ে। ঘোস্ধা ও অভ্াটের জন্ম হয়েছিল, এতিহাসিক বহু 
অন্বেষণে কালের আবর্জনাভ্ূপের মধ্য থেকে তাদের লুপ্তপ্রায় নাম উদ্ধার করে 
আনেন। কিন্তু এই যে-সব সাধক বাহিকতার আবরণ দুর কুরে ধর্মের আধ্যাত্মিক 
সত্যকে সর্বজনের কাছে প্রকাশ করেছেন, তীর! একদ। স্বজনের কাছে যতই আধাত 
+ প্রত্যাখ্যান পেয়ে থাকুন, দেশের চিত্ত থেকে তাঁদের নাম কিছুতে লুপ্ত হতে চায় 
আ।, (পৃ ৪*৪ রচনাবলী ১১)। 

রবীন্র-মননে রামমোহনের ভাধনায় অনেক স্থন্দর ও মধুর অভিব্যক্তি অভিব্যঞ্জিত 
হয়েছে ধা আমাদের শাশ্বত সাহিত্যের মধাদা লাভের রসস্প্টি । তীর 'ভারতপথিক 
রামমোহন রায়ঃ পুস্তিকা সংকলিত হওয়ায় সেগুলি একত্র পাঠের স্থযোগ বাঙালীর ঘরে 
সহজ ভভ্য হয়েছে। সেখানে প্রতিটি আলোচনায় এমন এটি দৃষ্টিকোগ থেকে 
রবান্দ্রনাথ তার পুর্বস্থরির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন যে, সমস্ত রচনাগুলি মিলিয়ে 
এক অঙ্পম মানস-গ্রতিমা সহজেই পাঠকের চিত্তে গড়ে ওঠে। সেই ভাবমৃত্তিকে 
কত সুন্দরভাবে যে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছেন তা উদাহরণ দিলেই বোঝা! বাবে। 
তিনি ১৩৩৫ সালের ৬ই ভাদ্র বললেন--চারি দিকে খ্রহীনতার অভাব নেই--কত 
কুৎনত মলিনতা, কত আবর্জনা, কত অসম্পুর্নত! প্রতিনিয়তই দেখতে পাই । কিন্তু 
তারই মধ্যে দেখি স্থন্দরকে--দেখি ক্ষণঞ্জীবী প্রজাপতির ক্ষীণ নুস্ সুকুমার পাখার 
রঙ্ডে-রেখায় আশ্চর্য নৈপুণ্য--তধন বুঝি যাশ্কিছু কুশ্ী তার বিরুদ্ধে চিরকাল ধরে 
চলেছে সৌন্দর্যের এই প্রতিবাদ । তখন ব্বি সমস্ত কু্ীতাকে অতিক্রম করে সৌন্দর্যই 
প্রবসত্য। বিশ্বজগতের ভিতরে ভিতরে আমাদের আত্ম। যখন ছন্দোময় সামঞ্জন্তকে 
আবিষ্কার করে তখন দেখি, অনন্ত আকাশে পসৌনর্ধষের তপশ্কার আসন বিভ্তীর্ঘ। যা 
কুশ্রী, যা নিরর্থক, যা খণ্ড, সে-সমম্তকে একটি আশ্চর্য স্থযমার মধ্যে স্থপরিমিত করে 
নেবার জন্তে বিশ্বজগতের অন্তরে অন্তরে একটি অবিশ্রীম প্রবর্তন। কাজ করছে।, 
এর পরই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রক্তৃতির মৌলবক্তব্য উচ্চারণ করলেন-. বিক্ষিগ্ুকে সংঘত, 
বিক্কৃতকে সংস্কৃত করবার এই বিশ্বব্যাগী সৌন্দর্য তত্ব আশ্রয় করে আছে আনন্দগ্গরূপকে 
অন্বতন্বরূপকে। বিশ্বনৃবন পরিব্যাপ্ত করে আননারপমম্বতং প্রকাশষান বলেই এটি 
সম্ভবপর হয়েছে।' (পৃঃ ৪*৬ রচনাবলী ১১ )। 

রবীন্তর-মানসে রামমোহনের প্রতি শ্রদ্ধার অর্ধ্য রচনার প্রাক মুহর্তে প্রক্কৃতি 
চতভের যে খ্বরপন্উপলন্ধি ও সৌন্দর্যজান জাগ্রত হয়েছে ভাতে ভারতপথিকের প্রতি 
যে পরিচ্ছদ দৃষ্টি তার প্রকাশ অতি সহজে আমাদের মনে ধর। দিয়েছে । তিনি 


১ 


অস্থুন্মর সামাজিক পরিতবশে কিভাবে নুদদর-ধেশে রামর্মোহনের চিন্তাশ্রোত অভিথ্যক্ত 
হয়েছিল সে বথ! বঙজলেন-“মানবাখ্মার মধ্যেও কত দীনগা, কত কঙুধ, কত হিংসা খে 
র্দাই প্রকাশ পাচ্ছে জানি। বিদ্ধ সেই সঙ্গে সঙ্গেই আশ্বাস আসে--এ-সনসশুকে 
অভির কচ হিনি শিষং তিনি আঙঞ্ছেন। মহাপুক্রধের জীবনের মরষ্য আমরা পরই 
ইঞ্জিত পাই। যা-কিছু অশিব তাকে পরাভূত করে সমস্ত বিকদ্ধতার সম্দৃখে এসে 
মহ্থাপুরুষের জীবন যখন গীড়াষ, আধাত অপমানের মাঝখানে কল্যাণের তপন্ঠাকে, 
সার্থক করে, তখন সেই জাম্চর্ আবির্ভাবের সম্পূর্ণ যে অর্থ তাকে দেখি। রবীজনাথ 
রামমোহন প্রমুখ মহাপুকষের আবির্ভাষকে যুগ-জীবনে এক মহতী প্রকাশ বলে বর্ণনা 
করেছেন এবং তার কবি চৈতন্ে বনুষমুক্তির দৃতরূপে এদেরকে মহাশকির় 
প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা দেওয়ার কথাও অভ্যাসে ব্যক্ত করেছেন তিনি মহাপুরুষের 
চারিক্র-পুজাকে তাই জীবনধারাষ নবীন রসম্রোতের সজীবধার! রূপে দেখেছেন এবং 
বারবার দেখাতে চেয়েছেন। তিনি বলছেন-_ প্রমাণ পাই যে, যুগে যুগে বলুষ ক্ষষ 
করছেন ধিনি, অকল্ীণকে দুঃখের মধ্য দিযে কল্যাণে উত্তীর্ণ করছেন যিনি, তিনিই 
মহাপুরুষের বামীর ভিতর দিয়ে বিরোধ-সংঘাতের মধ্যে হদষের সঙ্গে হদযকে, জাতিয় 
সঙ্গে জাতিকে, ইতিহাসের বিপদসংহ্ল বন্ধুর পথে একসুঞ্জে বেঁধে দিচ্ছেন, তখন জানি 
যেতীকে শ্রধাম করার দিন উপস্থিত।* (পৃঃ ৪৯৬ রচনাবলী ১১)। 

রবীন্জ্র-মনমকে যামমোহুনের বহুমুখী কর্ম ও কীতি, বহুবিটিত্র ও অভিনব অভিজ্ঞান 
অভিব্যক্তি নবীন চৈতন্তের উজ্জল আলোকে উদ্দী ও রোমাঞ্চিত করেছে। 
উপলক্ধিতে এনেছে রামমোহনের স্থজনমনীষা অন্ধকারের গাঢ় তমিশাচ্ছন্ন প্রকৃতিকে 
ত্র্ণোজ্জজ আলোকচৈতন্তে উত্তাসিত করার অভাবিত উদ্ভোগকে । জীবনের 
সর্বজযুখী জাগৃতির ভ সংস্কারমুক্ত পরিচ্ছয্ন রসোপলব্ধির ক্ষেত্রে জাগতিক মানসিকতার 
উত্তরাধিকার এনেছেন রামযোহন। বিভক্ত ব্যক্তিসত্তা একটি এঁক্যন্ত্রে আৰঞ্ধ 
হগুয়ার গভীর চেতনার উত্দ্ধ হতে পেরেছে রামমোহনের চিন্তনে, মননে এবং প্রাণনে । 
রবীজ্জনাথ রামযোহনেক্স জীবন ও বাণীর অচ্ধ্যান করে উপলব্ধি করেছেন--এই 
প্রণামের পরিপূর্ণ প্রার্থনা হচ্ছে 'অসতো মা সদ্‌গমগ্'--অসত্য আছে জানি, তাক 
মৃধ্যেই সত্য দেখা দা। ফে এই সত্যকে আমাদের কাছে উজ্জ্বল করে দেখাগন? 
যখন বছল উপকরণের প্রযোজমকেঙ অন্বীকায় করে মাঞ্ছ্ষ বলতে পারে, ধা জর্মৃত নয় 
তা নিষে আমি কী করধ।” রবীন্ক্নাথ বলছেন এই অস্বতের আশ্বাদ এনে দিয়েছেন 
কালযাজির অবসান করে কাঁলাতীত ধুগ্গাতীত ও দেশাভীত এক বিশ্বপ্রাতৃত্বের ঈহ্‌ৎ 
বাত্জীবাহছক মহাখুরুগ ধিনি থাংলায়্ সংক্কারবন্ধ সংকীর্দতার মধো জল্সগ্রহ্ণ কয়েছিলেণ, 
ধিনি জীবনের আশৈধব সংগ্রামী কর্মগ্রচেষ্টায় জীবনেন্স সার্থকতা নিরূপণ করে 
গিয়েছেন । যিনি শুধু সাধারণের শ্রিষ্ন হবার জন্তে ময় খবগমাজের প্রতিনিধি 
হ্যায় জন্তে নর স্বদেশের কল্যাপত্রভী হ্যাক এবং কল্যাপকর্ম করা চিগ্ায় অধীর 
ক্য়েছিলেন। বিনি শুধু কর্ণের পাহাড় রচনা করে দিজের় প্রতিষ্ঠা আনেন 
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মি কর্ণঞে প্রতিষ্টিত করত্তে চেষেভিলেন কল্।াপমুখী উদ্যোগের খারা। তিগি 
ত্তাষই ধুগকে দেশকে এবং কর্কে উত্তীর্ণ করে এক খিরাট বিপুল বিশে অজানার 
ও খতেবার রাজো খবিত প্রতিটা ভূমি বা? করেছেন। কিন্ত ছুর্তাঙ্রোর 
ধিষষ তার সেই যঞ্ধোপযুক্ত টত্উরাধিকারী খাবা অ'জে। হতে পারি নি, আর্জো 
আরা রামোহছনেও যত পরিজ যানদিক হাব কপামাত্র অধিকারী হতে পারি নি। 
আজে' জার! তাঁকে দর্বোভভাকে গ্রহণ কবে বরণ করে নিই নি অখচ গুশো বছর 
প্রাফ আগে জঙ্মেও তিনি সেদিনে ধা উপলদ্ধি ও উপস্থাপন করার সৎসাঁহস ও বলিষ্ঠতা 
দেখিয়েছেন আমর তা পারি না। তিনি থে সন্তাভৃখির ওপর আপন ফুঁজিনি্ট মনকে 
কুদ্ঢ করতে পেরেছেন তা আমাদের এই বিংশ শতকেয় আলোকিত চেতনাতেও গন্ধ 
হী কিনা সন্দেহ জাগে। রবীন্দ্রধাধ ঈ'্ঘদিন আগেও যে সনেহ পোষণ করে ছিগেন 
আরো তা যথার্থই সতা। তিনি যলেছেন_-“তিনি যে সত্যকে ধহন করে এনেছেন 
শেশ এখনও সে সত্াকে গ্রহণ কয়ে নি। যত দিন না দেশ তার সতাকে গ্রহণ করধে 
ভতদিন এই বিরুদ্ধতা চলতেই থাকবে । গিন-মজজুরি দিষে জনতার স্ততিধাকো তার 
খা শোধ হবে না-শ্দ্রর হাতে তীকে অপমান গন্ধ করতে ইবে। এই হচ্ছে তীর 
রুত্রের প্রসাদ। তাঁর জন্ত ফোনে ছে'টে। পুরস্কারের বাবস্থা হধ নি। নিন্দা 
অপঘানের ভেতর দিয়েই সত্যকে প্রকাশ করতে হবে, ক্ষতির ধ্যেই সতাকে লাভ 
করতে হবে, মৃত্যুর মধ্যে অর্মুতকে জাগ্রত করতে হবে / (পৃঃ &*৭ রচনাবলী ১১)। 

অমতে আম্বাদদ আসে মৃত্যুউতভীর্ণ হয়েই। রামমোছন-জীধন তারই 
গ্রযাণপত্র। তিনি ছিলেন অন্বতের অধিকারী পুক্ষষ। রবীল্ত্-রচনাধ তাই বলা 
হয়--রামফোহন রা যে পমধে এ দেশে এদেস্টিলেন সেই সহষকায় ভাটার বেলার 
ল্োোতকে তিনি যেনে নেন পি, সেই শ্োতও গীঁফে আপন বিরুদ্ধ ধলে প্রতিমুহর্তে 
তিরস্কার করেছে। হিষালপের উচ্চতা তান নিয়তলেয় সঙ্ে অসমানতারই মাপে। 
স্গষের বিরুদ্ধত! দিয়েই মহাপুরষের মহষ্েব, পরিমাপ ।* (পৃং ৪*৮ রউনাধলী ১১ )। 
বৃহুতৈর নিকট সান্গিধ্যে থে উপল তাই ঘট রাষষোহন রাধের চিস্তায়। তিনি 
আতিক জগতের, মননলীলতাক়্ জগতের ও চিন্তায় স্বাধীনতায় জগতের এক অপার 
স্বিগস্তকে উদব'টিত করে ছিলেন । স্ইবিয়ত! থেকে আতন্তরধর্মফে সচল ও প্রধল কয়ে 
ভোঙেন নিই । এবং তারই মহথের দীক্ষায় ভারতীধ মহান এতিহোর উচ্চদিখ্য 
উ্নতয়ণে পরিদৃষ্ত হয়। 

রামঘোহনের জীধন ছিল প্রচলিত সমাজের মধ্যে ধসবাস করার ফলে এক সংগ্রা্ী 
যানায়কের মতো। সমস্ত জর়ত্বের পাষাণ প্রাচীর ভেঙে সমস্ত অধ্য অানিশা! তেছ। 
কে তীকে প্রতিনিয়ত টপার পথ ও মচকে প্রন্তিত এবং জয়ধুঁক কণতে হয়েছে । 
য়েশুধু দ্ভাদাহ গ্রথায় রহিত কয়ার ঘধে। নয়। শিক্ষার প্রসারের পরিকানার হধোই 
নয়”্্জাবন ও লদাজে স্বাধীন গানদিকতা থিয়ে চলার ঙ্ে সংগ্রামের ধারা এর 
প্রমাণ প্রতিফলিত হযেছে তায় জীবনী পাঠকের চোখে । রবীঞ্জানাথ মাম! ভাধা 
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সে কথাই বলছেন--এমনতয় বহু যুগব্যাগী অন্ধতার দিনে দেশ ধখন নিশ্চলডাকেই 
পবিভ্রত! বলে স্থির করে নিম্তক্। ছিল এমন সময়েই ভারতবর্ধেরামমোহ্‌নের 'আবির্ভাব। 
দেশকালের সঙ্গে অকস্মাৎ এমন প্রকাণ্ড বৈপরীত্য ইতিহাসে কদাচিৎ ঘটে।, 
এমন উক্তির পরই রবীন্তনাথ এক শাশ্বত সত্যরাধী শুনিয়েছেন--“তার দেশকাল 
তাকে উচ্ছৈত্বেরে অস্বীকার করেছিল। সেই অসহি্ছু অস্বীক্কৃতির দ্বারাই দেশ 
তার মহোচ্চতাকে সর্বকালের কাছে ঘোষণা করেছে । এই পরুষ কণ্ঠের গর্জনধ্বনির 
চেয়ে আর কোনে! উপায়ে স্পষ্টতর করে বলা বায় না যে, তিনি এ দেশে 
অন্ধকারের বিপক্ষে আলোকের বিরোধ এনেছিলেন, তিনি অভ্াত্ত ছুবল বচনের 
পুতরাবৃত্তি করে জড়বুদ্ধির অন্মোদন করেন নি? চাটুলুক্ধ জনতার খ্যানিশগধিত 
অগ্রনীত্ব করার আত্মাবমাননাকে তিনি অগ্রা করেছিলেন । তিনি, উদ্ভভদণ্ড 
জনসংঘের দৃঢ় গ্রতিকৃলতাকে ভয় করেন নি, এবং তাদের নিবেদিত অন্ধওক্তির 
প্রলোভনে সত্যপথ থেকে লেশমাত্র বিচলিত হওয়। তার পক্ষে অসম্ভব ছিল (পৃঃ 
৪*৯ রচনাবলী ১১)। তীর যেচারিত্রিক ও মানসিক বিস্তৃতি, টার যে মনন ও 
চিন্তন শক্তি তাতে তার যে কোনে করেই প্রতিষ্ঠা ছিল সহজ লভ্য। কিন্তু তিনি 
জীবনে এই সহজ লাভের পথ পরিত্যাগ করে বিচরণ করেছিলেন সতোোর ও রায়ের 
পথে, কল্যাণ ও মঙ্গলের পথে। তাই তিনি ম্বাধীনচেতার় মন নিষে সংবাদপত্র 
প্রকাশ করে ছিলেন এবং নিয়মিত রচনা লিখেছিলেন নির্ভীকতার সঙ্গে । রশীন্ত্রনাথ 
তাই বললেন-- তিনি বহুষুগের পৃজাবেদিতে আসীন জড়ত্বকে আঘাত কবেছিলেন 
এবং জড়ত্ব তাকে ক্ষমা! করে নি।, আরো বললেন--তিনি জানতেন দকল পকার 
জড়ত্বের মূলে আত্মার প্রতি অশ্রদ্ধা। তাই জাগ্রত আত্মার জাগ্নপি্পুরুষ 
রামমোহন। সমকালীন সমাজে তখন খৃষ্টানদের প্রবল প্রতাপ রাজশক্তির স্চনায়। 
কলকাতায় প্রথম বিশপ মিডল্টন অনেক প্রলোভনের আশ্বাস দিয়ে রামঘোহুনকে 
খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত করতে চাইলেন কিন্তু স্বাধীনচেতা রামমোহন তাঁতে অন্ান্থ বিরক্ত 
বোধ করেন এবং জীবনে আর কোনোদিন এই বিশপের সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্যন্ত 
করেন নি। এই ঘটনাটির উল্লেখ জর্মান ভারততব্ববিদ মাক্সধূলারও বিশেষ শ্রদ্ধার 
সন্কেই করেন এক' আলোচনায় । অত্যন্ত আত্মাবমাননার মধ্যে দিয়ে দাবতবর্ধের 
মান্য ঘখন অসহায় ভাবে নগদ লাভের আশায় মগ্্র এবং ভারতের গ্রাচীন গৌরবের 
অধিকারী হবার যোগ্যতাহীন হয়ে রয়েছে--এমনি সময় নির্শল হৃদয়ের অধিক্ষারী ষে 
পুরুষ এসেছিলেন তিনিই রামমোহন । রামমোহন ভারত সংস্কৃতিরই বানীব।হক। 
এবং এ্রতিহথ সঙ্গত পথের পখিক। তিনি সাময়িক মোহাম্বতাকে দূরে ঠেলে দিয়ে 
বছমুগের ওপারের হুর্যোলোকের সোনার আলোয় ভরিয়ে দিলেন দেশ ও কালকে। 
আত্মার জয় ঘোষখাই ভারতবাশী। রবীন্জনাথ বলছেন--সেই বাদীর ভারতবর্ষে 
যখন খণ্ডিত আচ্ছন্ন অবরুদ্ধ তখনই রামমোহন রায় তাকে পুনরায় নৃতন করে নিখল 
ফরে বহন করে আনলেন।' (পৃঃ ৪*৯ রচনাবলী ১১)। 


২৪ 


রামমোহন যে কতথানি বিশ্ববোধে বিশ্বশ্রাভৃত্থে উদধদ্ধ ছিলেন তা তীয় বহু রচনায় 
ও পত্রে বিক্ষিপ্ত ভাবে রয়েছে। বিদেশের এক রাষ্ট্রের স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে ভার 
ভোজসভার আয়োজন করার বিষষটিতো সধায়ই স্থবিদিত। মাঝূলার তীর 'আই 
পথেন্ট টু ইপ্ডিযা, গ্রন্থে সংকলিত ব্রিষ্টল মিউজিয়ামে ১৮৮৩ সালের ২৭শে সেপ্টেত্বর 
রামমোহনের পঞ্চাশতষ মৃত্যু বাধিকীতে প্রদত্ত ভাষণে বলেছেন_রামযো্নই 
প্রথম বিশ্বব্যাপী! মিলনচক্রের রচনা! করতে চেষেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তার কোনো 
কোনো পত্রের মধেযও এর অভিব্যক্তি দেখ! যেতে পারে। কিন্তু তার এই চেতনার 
যৌলভূমির পরিচষ দিষেই রবীন্দ্রনাথ আবার অন্তভাবে বললেন-_- যে-কোনো সম্প্রদায়ই 
আপন জড় বাহ্‌ বপের ঘারা, জানবিরোধী অন্ধ আচারের তরা। আপন সতারপকে 
আবৃত করেছে, তাকেই তিনি আধ্যাত্মিক আদরের দ্বার! বিচার করেছিলেন । তিনি 
মাচষের সমগ্রতাকে ধেমন সমস্ত মনে প্রাণে, অন্গুভব ও ব্যবহারে প্রকাশ করেছেন, 
সেই যুগে সমস্ত পৃথিবীতে অতি অল্প লোকের পক্ষেই তা সম্ভবপর ছিল। তিনি 
জানতেন, কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেই সকল ধর্মের মধ্যে মানুষের আত্মার মিলন 
ঘটতে পারে। ধর্মেব বিশ্বতত্বের ভূমিকা তিনি সেই ধর্ম-সংকীর্ণতার দিনে আপন 
চিত্তের মধ্য লাভ ও আপন জীবনের মধো প্রকাশ করেছিলেন ।” (পৃঃ ৪৯৯-৪১* 
রচনাবলী ১১)। 

যুগের চিস্তার অনেক আগেই স্বকাল এবং স্বলমাজ থেকে তিনি অগ্রবর্তা ছিলেন । 
এবং আজও আমরা বিশ্ববোধের যে কপ অন্তরে চিন্তাই করতে পারি না সে ষুগে 
রাষমোহন তা পেরেছিলেন । বিশ্বরাষ্ট্র নীন্তিব বা দেশবিদেশের ধর্মনীতির তুলনামূলক 
আলোচনার অঙ্কুরই যখন রোপিত হয নি সেই সময় রামমোহনের মনীষা তা 
উত্তাসিত ও উদ্ভাবিত হযে ওঠে । তিনি বিশ্বর মানুষের মধো প্রীতির বন্ধন স্থাপন 
করতে চাইলেন। তিনি বিবিধের মাঝে মিলন মহান” বলেই জ্ঞান করতেন । 
অবিশ্বরণীয উক্তি রযেছে এই প্রলজেট রবীন্জরনাথের-_ এই নৃতন যুগধর্ষের উদ্বোধন 
হন করে বাহিরের প্রতিকৃলত ও আত্মীষের লাঞ্ছনার মধ্য ধারা এই পৃথিবীতে বুক 
পেতে মাথ! তুলে ধ্লাড়িষেছেন তীদের প্রথম ও প্রধানদের মধ্যেই রামমোহন একজন । 
তিনি ভারতবর্ষের সেই দূত যিনি সর্বপ্রথমে বিশ্বক্ষেত্রে ভাবতের বাণীকে বহন 
করে নিধে দাড়াতে পেরেছিলেন সমস্ত মানবের কাছে আপনার অর্থা নিয়ে ।, 
€ পৃঃ ৪১০ রচনাবলী ১১)। 

ভারত-সংস্কৃতিধারার ম্বকীষতাষ দৈন্তশুন্ত ও দেওপিষাশূৃন্ত ভাবমার্গে তিনি এলেন 
উদার হুদযের এতিগ্থ ও প্রশ্র্য নিষে। কারণ--মানবসত্যকে তিনি সমগ্র করে 
দেখেছিলেন । রবীন্দ্রনাথ তাই আরে! বগলেন--.তিনি যখন আপন ভাষায় 
বান্তালির আত্মগ্রকাশের উপাদদানকে বলিষ্ঠ করযার জন্ত প্রবৃত্ত ছিলেন তখন বাংলা 
গল্প ভাষার অহনধাটিত পথ তাঁকে প্রা প্রথম থেকেই কিন প্রয়াসে খনন করতে 
হয়েছিল” এবং ফলম্ববপ যে মহান কর্মপ্রচেষ্টার ফপল বাংলা সাহিত্যে ঘটে ত। 


৫ 


বলেই উল্লেখ করলেন-_ হখন তিনি তবজানর আলোকে বাগালিক় যন উত্তাসিত 
করতে চেয়েছিলেন তখন তিনি মেই অপরিনত গন্ভে ছুরহ অধ্যবসায় এমন*সকল 
পাঠকের কাছে বেদান্তের আন্ত করতে কুষ্টিত হম নি যাদের কোনা কোনো পঞ্ডিতঞ 
উপনিষ্দকে কৃত্রিম বলে উপহাস করতে সাহস করেছেন, ও মহানির্ধাপতগর্কে মদে 
করেছিলেন রামযোহনেরই জাল-কর] শাস্ত্র '*।” এমনই ছিল শান যাহযোছন 
রায়ের জীবনধারায় সামাজিক পরিহাস । 

রামযোহন যে নারীজাগরণের গুরোধাখুরুষ এবং রাষ্্রীধ সমাদরে উন্নতচিত্ত ছিলেন 
সে বিষষের অবতারণের উল্লেখে বললেন রবীন্্রনাথ--'সমাজে নারীর অধিকার সমর্থন 
করতে একলা! ঘখন তিনি দীাড়িযেছিলেন তখন পশ্চিম মহাদেশেও নারী অবলাই ছিল 
এবং তার অধিকার ছিল সকল দিকেই সংকীর্ণ , ধখন তিনি রার্রীধ ক্ষেত্রে স্বজাতির 
সম্মান দাবি করেছিলেন তখন দেশে রান্ত্রীয আন্দোলনের সুত্রপাতও হয় নি। এই 
যুগজীবনের বুকে রামমোহন ছিলেন ষুগন্ধর মহানায়ক, মননশীল গ্রাজ্জজন। রবীন্দ্রনাথ 
তাই উচ্চারণ করেছেন--ন্তস্তত্বের উপকরণস্টবচিত্র্যকে তিনি তাঁর সকল শক্তি দিয়েই 
সম্মান করেছিলেন। মাছ্ষকে তিনি কোনে দিকেই খর্ব করে দেখতে পারতেন না, 
কারণ তার নিজের মধ্যেই মম্গয্ত্বের পূর্ণতা অসাধারণ ছিল।, (পৃঃ ৪১ রচনাবলী 
১১)। রবীন্্রনাথ ৬ ভাদ্র ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ রাজার এক শতবর্ষোতীর্ণ হওযাঁর পরও ঘা 
বলেছিলেন তা আজও সমানভাবে ন্বরণ ও মননেরই | 

এবং রবীন্দ্র মননের উক্তি তাই--রামমোহন যে শক্তিকে চালনা করে গেছেন 
সেই শক্তি আজও কাজ করছে, এবং অবশেষে এমন দিন আসবে যখন তার অবিচলিত 
প্রতিষ্ঠাকে, তার বীর্যবান্‌ অগ্রতিহত মহিমাকে সর্ধাস্তঃ-করণে স্বীকার করবার মতে। 
অদ্ধপংস্বারমুক্ত সবল বুদ্ধি ও নিবিকার শ্রদ্ধার অবস্থায দেশ উত্তীর্ণ হবে। এ কথ) 
উচ্চারিত হবার পরও যা বললেন তাই তো উচ্চার্য-_- আময়া যার! ত্বার কাছ থেকে 
মাঙ্ষকে প্রচুর বিশ্কের মধ্যে দিষেও সতা করে দেখবার প্রেরণ! লাভ করি, তার 
প্রত্যেক অবন্মানে আমরা মর্মাহত হই, কিন্ত তার জীবিতকালেও শত শত 
অবমাননাতেও তার কল্যাণশক্তিকে কিছুমাত্র ক্ষ করে নি, এবং তীর মৃতার পরেও 
সকল অবজ্ঞার মধ্যে সেই শক্তি জাগ্রত থেকে অরুতজ্ঞতার অন্তরে অস্তরেও সফল তার 
বাধ বপন করবে। (পৃঃ ৪১১ রচনাবলী ১১)1 আর ১৩২* বজাঝের কাতিক 
মালে তিনি বললেন, রাজ! রাষমোহনের কর্মজীবনের বৈচিত্র্য নান! দিকে প্রকাশ 
পেষেছিল। তাই তীর কথ।--রামমোহনের মহত্ব তার সেই দিকটা! বাদ দিষে 
আর! যর্দি তাকে কেউ আট আনা কেউ বারে। আনা স্বীকার করি ত হলে ভার 
অপষানই কর! হবে। কারণ তিনি বলতে চাইলেন- -সতাকে স্বীকার করে 
রাঘমোহন তার দেশবাসীর নিকটে তখন যে নিন্দা ও অসম্থান পেয়েছিলেন, সেই 
নিষ্া। ও অপমানই তার যহ্দ্ব রিশেষভাবে প্রকাশ করে। ভিমি বে দিনা লাত 
করেছিলেন নেই নিন্দাই তার গৌরবের মুস্থট। লোকে গোপনে তার প্রাণবথেরগু 


হ্গ 


চেষ্টা করেছিল । মানবিক সত্যের উদফাটনে সত্য-লাধক রামমোহন রবীন্-ম দের 
প্রদীষ্ীশপু্জষ | 

একবেখীিতীয়মের ধোগফযুঙী মনা রামমোহন রবীক্রপ্হদয়েও এক ও অনঃররাপেই 
উজ্জ্ল। তিনি সেদিনই বলেছিলেন--রাজ। রামমোহন এই এককে, অবিশালীকে 
প্রত্যক্ষ করেছিলেন । এই এককৈই তিদি দেশাঁচার, লোকাচার প্রভৃতির জঞ্জাল 
হতে অনাবৃত করে, কেবল বাঙাঁজিকে নয, ভারতবাসীকে নয়, পথিবীধাশীকে 
দেখালেন। তিনি তাকে জেনে প্রাচীন খধিয় মতে? বললেন | রবীন্দ্রনাথ 
এইখানে উদ্ধৃতি দিলেন--'বেদাহমেতৎ পুরুষং মহাস্তং আদরিত্যবর্ণং তমসঃ পরহ্তাৎ।” 
এবং এই উপলব্ধিকেই রামমোহনের বিশেষত্ব বলেই গ্রহণীয় রবীশ্র-চেতনায়। তাই 
বলছেন--“তিনি সমস্ত আবরণের মধা হতে এককে আবিষ্কার করেছেন । তিনি এক 
দিকে প্রাচীন খখি, আবার অন্ত দিকে তিনি একেবারে আধুনিক, যতদূর পর্যস্ত 
আধুনিক হওঁধা যায় তিনি তাই । আগে এই বিশ্বাস ছিল, এই ব্রঙ্চকে সকলে জানতে 
পায়ে না। রামমোহন তাহা স্বীকার করলেন না। তিনি সকলকেই বললেন, 'ভাব 
সেই একে ।” রবীন্জানাথ বললেন-__ ইহাই রামযোহনের স্বদয়ের অস্তনিহিত কথা ।' 
তাই রামমোহনকে নিজন্ব বৈশিষ্ট্যেভুষিত করে দেখার কথাই রবীন্দ্রনাথের । জার বলেন 
সেইদিনই-- তিনি এককে, সতাকে লাভ করেছেন, সেই লত্তাই ভার জীবনের সকলের 
চেযে বড়! জিনিস । তাকে শ্বীকার করেই তিনি নিন্দার মুকুট উপহার পেয়েছেন ।, 
সত্যসম্ধানীপুরুষ রামমোহন ছিলেন । সে কথাই ঠিক অকপটে রবীন্জনাথ বলছেন--. 
'পৃথিবীর অন্ত"্সব মহাপুরুষের মতো তিনি টাকাকড়ি বিদ্তা খ্যাতি কিছুর দিকে 
দৃষ্টপাত করেন নি, তিনি গার সমধ্ত জীবন দিয়ে সেই এককে সত্যকেই চেযেন্ছিলেন |” 
আব সেঙগিনের উনিশ শতকের বুকে বসে রামযোহনের বোধের গর্ভীরতার কথা 
ভেবে ধলছেন-__-'এই গুঁফ নিরাশাব দেশে যুক্তির বাণী ও জীবনের শ্তামলতা নিয়ে 
রাগ্রমোহন এসেছেন । আমরা জোর করে তাঁকে অস্বীকার করতে চাই কিন্ত সাঁধা 
কী তীকে অস্বীকার করি। ধে দিকে তাকাই সেই দিকেই তার জীবনধারা! দেখতে 
পাই । আঁময়া এখন ফল পাচ্ছি, তাই অনায়াসে গাছের গোড়ার কথা অঙ্গাকার 
করছি। রাখমোহন আমাদের কাছে আত্মার মুক্তির সংবাদ নিযে এসেছেন ।, 
তাই রববীন্ত্রমাথ চাইলেনঃ রাধমোহর্নের জীবনের শ্রেষ্ঠ সত্যকেই বরণ করতে হবে। 
কারণ--ভীয় জীধনের এই আসল কথাটিই জার ব্তবা। আর কিছু বলার সাধ্য 
আমার নেই। (পৃঃ ৪১৬ রচনাবলী ১১ )। 

গব খেকে ধেশি চিরকালের মনৈ রাখায় কথা ১৩৯৩ নর্জাবে রবীন্দ্রনাথ বললেন-. 
খন বঈগেশের পাশিতগণ শুঁঠের মঙো তাহাকে গালি দিতেছিল তখন তিনি সেই 
যাস বঙ্ঈলোক হইতে দুপ্তাগত সংসীউধবদির প্রতি কান পাতিয়াছিলেন । সমাজ ধধব 
তাহাকে তিক্ত করিবার উদেছে আপন ছু গৃহষ্থার অবরীদ্ধ করিতেছিল ওর্ধন 
ভিন্ি প্রপারিও বছি খিশবধন্ধুর ভা দেই মানস বৃপর্গাজের নিত্য-উদ্ু্ত উদাকি 


ঠ্থ 


জ্যোতি্য় সিংহদ্বারের প্রতি আপন উৎসুক দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়াছিলেন ।” বিশ্ববনধ 
রামমোহনের জ্যোতির্যয় আলোকে অদ্ধকার দূরীভূত হয়ে আলোকের ঝরণাখান। 
প্রবাহিত হয়। এবং বলা যায়--ভেঙেছ ছুয়ার এসেছ জ্যোভির্শয় 1 আর 
রামমোহনেরই হোক জয় । 

সেই জয়ের ধ্বনিত কলরবের মধ্যে রবীন্জ-উচ্চারণও শ্ররণীয়-_'রামমোহণ রাষেরও 
অন্তগতি ছিল না-_পত্যশিখা! তাঞছার অস্তরাত্মায় গ্রদীপ্ত হইয়! উঠিয়াছিল--সমাজ 
াহাকে বত লাছন! যত নির্যাতন করুক তিনি সে আলে!ক কোথায় গোপন করিবেন ?' 
(পৃঃ ৪১৭ রচনাবলী ১১)। রামমোহনের আত্মার আলোকে আলোকিত টচতন্তের 
'অবগাহনেই উনিশ শতকের নবজাগরণে মৌল প্রাণতা। রামমোহনই নবজ্জাগৃতির 
সীপ্য অগ্রদূত | অগ্রণী অভিযানের অগ্রনার়ক ! 

এখানে উল্লেখষে।গ্য আর একটি উক্তি ১৩*৩ সালের সম্ভবত আশ্বিন মাসে 
রবীন্দ্রনাথের রয়েছে । সেখানে তিনি বলছেন-_- রামমোহন রায় সেই মহাপুরুষ, 
যিনি বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হুইয়াও বিধাতার প্রসাদে নিত্য সত্যলোকে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন, সেইজন্ত তাহার শারীরিক জন্মস্থানের সহিত তাহার মানসিক জন্মভূমির 
বিরোধ তাহার সম্মুখে প্রধূমিত হইয়া উঠিল।” (পৃঃ ৪১৫ রচনাবলী ১১)। 

রবীন্দ্র-মননে রামমোহনের চিন্তা অপূর্ব ভাবে ও ভাষায় অভিব্যজিত। তিনি 
রামমোহনকে বলছেন ভারতপথিক। এবং একেশ্বরবাদী তিনি উদার ধামিক-- 
বিশ্বধর্মের মৌলভূমির “প্রতি তার আসল লক্ষ্য । এই প্রসঙ্গে বলতে গিষে রবীন্দ্রনাথ 
মন্তব্য করেন-_-“নারিকেলের বহ্রাবরণের ভ্তাষ সকল ধর্মেরই বাহক অংশ তাহার 
অন্ধঃস্থিত অম্বতরসকে ন্যুনাধিক পরিমাণে গোপন ও ছুর্লভ করিযা রাখে। তৃষা 
রামমোহন রায় সেই-সকল কঠিন আবরণ স্বহত্যে ভেদ করিয়! ধর্মের রসশস্ত আহরণ 
করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি নিজে সংস্কৃত শিথিয়। বেদ-পু্লাণের গুন 
অরণ্যের মধ্যে আপনার পথ কাটিয়া লইলেন, হিক্র ও গ্রীক ভাষা শিখিয়! থুস্টধর্নের 
মূল আকরের মধ্যে অবতরণ করিলেন, আরব্য ভাষ! শিখিয়! কোরাগের মূল মন্ত্রগুলি 
দ্বকর্ণে শ্রবণ করিয়া লইলেন। ইহাই সত্যের জন্ত তপস্ত1। (পৃঃ ৪১৬ রচনাবলী 
১১)। আবারও রবীন্দ্রনাথ ১২৯১ সালের «ই যাঘ বলছেন--রামমোহন রাষের 
আত্মধারণাশক্তি কিরূপ অসাধারণ ছিল তাহ কল্পনা করিয়। দেখুন । অতি বাল্যকালে 
যখন তিনি হৃদয়ের পিপাসায় ভারতবর্ষের চতুিকে আকুল হুইয়৷ ভ্রমণ করিতেছিলেন 
তখন তাহার অন্তরে বাহিরে কী স্থগভীর অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল।""'কিন্ত 
রামমোহন রায় অত্যন্ত মহৎ ছিলেন, এইজন্ত এই জ্ঞানের বন্তায় তাহার হৃদয় অটল 
ছিল; এই জ্ঞানের বিপ্লবের মধ্যে মাথ! তুলিয়া যাহ! আমাদের দেশে এব মঙ্গলের 
কারণ হইবে ভাহ! নির্বাচন করিতে পারিক্লাছিলেন। এ কথ! বলার পর রবীল্পানাথের 
অনুভবে ঘেখ। যাচ্ছে ধয়! দিয়েছে রামমোহনের সত্যসন্ধানী দানসের সেই আত্মার 
কার ঘোষপারই মহৎ বাধী। তিনি ভারত ভূখণ্ডের জরচিত্ের শ্বাধীন চৈতগ্তকে 


হ্চ্. 


জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন । এধং এই জাগৃতির মহানারক হওয়ায় এলে তার 
জীবনে প্রবল যাধা। আর তিনি প্রতিকূল শ্রোত নিগ্নেই অনকৃল পথ রচনার আশায় 
মত পরিবর্তন করেন নি অকুল পাথারে সভ্য ও বোধির কল্লোল স্যরি করে চললেন। 
রবীন্দ্রনাথ বললেন রাষমোহনের সেদিনের মানসিকতা প্রসঙ্গে কিন্ত রামমোহন 
রাষের কী অসামান্ত ধৈর্যই ছিল! তির্মি আর-সমস্য ফেলিয়! পর্বভ-প্রমাণ তুপাকার 
ভন্মের মধ্যে আচ্ছন্ন যে অগ্মি ফুৎকার দিয়! তাহাকেই গ্রজলিত করিতে চাহিয়াছিলেন ; 
তাড়াতাড়ি চমক লাগাইবার জন্ত বিদেশী দেশলাইকাটি জালাইয়া জাছুগিরি করিতে 
চাহেন নাই। তিনি জানিতেন, ভক্মের মধ্যে যে অগ্রিকণিক অবশিষ্ট আছে তাহা 
ভারতবাসীর হৃদয়ের গৃঢ় অভ্যন্তরে নিহিত, সে অগ্িপ্রজলিত হইয়া উঠিলে আর 
নিভিবে না । (পৃঃ ৪২৪-৪২৫ রচনাবলী ১১)। 

রামমোহন অবনুপ্ত চৈতন্তকে অবহেলিত আদর্শকে এবং অবদমিত চেতনাকে 
নবজাগৃতির উদ্দীপন! দান করলেন । তিনি প্রচলিত নিয়মের অন্ুশাসনের আরোপিত 
বোঝাকে নামিয়ে দিয়ে প্রাচীন গৌরবময় জীবন ও দর্শন, সমাজ ও সংস্কৃতির 
গ্রতিহ্থকে ন্মরণ করিয়েছিলেন । রবীন্ত্-মননে রামোহনের এই কীত্ভূমিকা 
আবিদ্ত হয়। তিনি বললেন--হিম্দুসমাজ দেবপ্রতিমাকে ভূলিয়৷ এই জডতৃপকে 
পুজা করিতেছিল ও পর্বতপ্রমাণ জরত্বের তলে পড়িয়! প্রতিদিন চেতন! হারাইতে- 
ছিল। রামমোহন রায় সেই ভগ্নমন্বির ভাঙিলেন। সকলে বলিল, তিনি হিন্দুধর্মের 
উপরে আঘাত করিলেন। কিন্ত তিনিই হিন্দুধর্মের জীবন রক্ষা করিলেন ।” (পৃঃ 
৪২৬ রচনাবলী ১১)। রবীন্দ্রনাথের এ কথাটি যে কত সত্য ও ইতিহাসনির্ভর তা 
তৎকালীন সমাজ বিবর্তনের তথ্য অশ্থধাবন করে পাঠকরা সম্যক উপলদ্ধি করবেন । 
রবীন্দ্রনাথ সেই হেতুই লিখলেন--'তীহার এক দিকে হিম্দুসমাজের তটভূমি জীর্ণ হইয়। 
পড়িতেছিল'আর-এক দিকে বিদেশীয় সভত্যা সাগরের প্রচণ্ড বন্তা বিছ্যুৎ-বেগে অগ্রসর 
হইতেছিল-_-রামমোহন রায় তাহার অটল মহত্বে মাঝখানে আসিয়! ধাড়াইলেন। 
তিনি যে বাধ নিষাণ করিয়া! দিলেন খুষ্টীয় বিপ্লব সেখানে আসিয়া প্রতিহত হইয়া 
গেল। সে সময়ে তাহার মতে! মহৎ লোক ন! জম্মাইলে এতদিন বজদেশে হিন্দুসমাজে 
এক অতি শোচনীয় মহাপ্লাবন উপস্থিত হইত।, (পৃঃ ৪২৬ রচনাবলী ১১)। 

রাজ! রামমোহুনকে মূলতঃ সমাজ সংস্কারক বলে এবং বিরাট মনীষীপুরুষ রূপে 
দেখার দৃষ্টি উন্মুক্ত করিয়েছেন রবীন্ত্নাথ। তিনি বখার্থ ভাবেই ন্বসমাজের এবং 
স্বধর্ধের যে একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন শুধু তাই নয় তন্ত্রের মতো! হিন্দুধর্মের ছুরহসাধনার 
দীক্ষাও যে তিনি গ্রহণ করেছিলেন ত! মহধির আত্মচরিতে রাযমোহনের এক 
গুরুভাইয়ের সঙ্গে পাক্ষাতকার বর্ণনায় প্রকাশিত। শ্বধর্মের এক আদর্শরপের সাধক 
প্রবক্তা ছিলেন বলেই অভিমত দিলেন রবীন্দ্রনাথ । রবীন্ত্র-মননে প্রতিভাঁত--- 
'ামমোহন রায় সেই সমাজ সেই ধর্মের মধ্যে বিস্বদ্ধ সত্যের আদর্শ স্থাপন করিলেন । 
উাঁহার নিজের আদর্শগনহে ।'"'তিনি বেদ পুরাণ তঙ্্রের সারভাগ উদ্ধার করিয়া আনিয়! 


২৯ 


তাহার বিশুদ্ধ জ্যোতি আমাদের প্রত্যক্ষ"গোচর করিতে লাঙ্গিলেন। (পৃঃ ৪১৯ 
রচন'বলী ১১)1 রবীন্দ্রনাথের কারমানঙের প্রজ্ঞাদৃর্টিতে রাছঘোহনের বধার্থ চরিজের 
ও কর্মের বৈশিষ্টাটি ধর দিষেছে । তিনি পুরাতন সামাজযোরই বিস্বদ্ধির অতল থেকে 
শ্বভিপটে অন্ধিত কল্পার কলাকার। কিন্ত আজও আক্ষেপেয় বিষয় এই যে, আছর! 
পুর্লাতনকেই মৃতদ বলে দুরে দিতে চাইছি আর নূতন কালিমাকে পুরাহ্তন জানে 
আকন্ড ধরছি। তাই রবীন্দ্রনাথ বলছেন--হে রামমোহন জা, তৃমি যে মুক্তা 
আছরণ করিযাছ তাহ শ্রেষ হইতে পারে, কিনব যে শুক্তি যুক্তিশজন্তে বিদবীর্ঘ করিয়া 
ফেলিয়া দিতেদ্র তাহাই আমাদের প্রেষ, আমাদের পরিচিত ; আমরা মুক্তাকে সুখে 
বনুমূলায বলিযা সম্মান করিতে সম্মত আছি, কিন্ধ শুক্তিখওঁকেই হদবের যধ্যে বাঁধিয়া 
রাখিব, (পৃঃ ৪১৯ রচনাবলী ১১)। অত্যন্ত আন্তরিক ও অস্তরণম্পর্শা উ্চি। 
রবীন্ত্রনাথের বালাম্বতির পুনরাগমনের স্তরে সমকালের আহঙগাকে বলছেন 

“যে শকটে রামমোহন রাষ আমার পিতাকে বিস্তালযে লইয়া গিষাছিলেন সেই শ্বকটে 
অগ্ক আমরা তাহার সন্মুধবর্তী আসনে উপবিষ্ট রহ্যাছ্ছি, তাহার মুখ হইতে মুগ্ধ দৃষ্টি 
ফিঘাইতে পারিতেছি না । দেখিতে পাইতেছি, এখনও তাছায় সমূরূত ললাটে এ 
উদ্দার নেত্রমুগল হইতে সেই পুরাতন বিষাদবচ্ছায়। অপনীত হয় নাই, এখনও স্িনি 
ভবিষ্যতের দিগন্তাভিমুখে তীহার সেই গভীর চিন্তাবিষ্ট দূরদৃষ্টি নিবদ্ধ করিঘা 
রাখিষঃছেন। (পৃঃ ৪১৪ রচনাবলী ১১)। এএকেম্ারে ধ্যানে উল্তাপিত রবীল্্র- 
উপলব্িব চিত্রব্বপাযণ। চিত্রচমৎকারী চিন্তার ধারা এ এক প্রবক্কার পরম প্রকাশে । 
কারণ তিনি বলেছেন-__মন্ুম্তত্বের সর্বোচ্চ শিখরে আত্মার জয়ঘোষণ। এক দিন এই 
ভারতবর্ষে যেমন অনংপয়িত ব'নী'ত প্রকাশ পেয়েছিল এমন বার কোখাশ পাষ নি। 
সেই বাণীই ভাব্রতবর্ধে যখন খণ্ডিত আচ্ছর অবরুদ্ধ তখনই রামমোহন স্বায় তাঁকে 
পুনরায় নূতন করে নির্মল করে বহন করে আনলেন।' পুনয্লায় এ কথার উচ্চারণ 
করে চিন্তার ক্ষেত্রে তার বিষয় ন্মরণীর--“রাঁষমোহন রার৪ একদিন উধাঁকালে 
নির্বাধদীপ তিমিরাচ্ছন্ন বঙ্সমাজের গাড়নিজমগ্জ নিশ্চেতন লোকালয়ের মধাুলে 
ঈাড়াইয়! উঠিধা বলিয়াছিলেন-হে মোহশব্যাশায়ী পুরবাসিগণ, স্বামি সত্যের দর্শন 
পাইয়াছি--তোমরা জাগ্রত হও! (ঘৃঃ ৪১৬-৪১৭ রচনাবলী ১১) কারণ 
রায়মোহুন রাষই আমাদের বিশুদ্ধ সত্যের আদর্শকে বষাজ € ধর্মে চিহ্িত 
করলেন। এবং তিনিই-- ধর্মের প্রচ্ছন্ন বিশু 'গরিকে প্রজঙ্গিত স্তাগ্রত করিয়া 
তুলিয়া তাহার ধূ্মজাল দুর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ফেই ধোয়া থেকে মুক্ত ধৌত 
পুরুষ ছিলেন রাঁজ। রামমোহন বলায় । 

'আকাশভরা হূর্ষ"্তারা, বিশ্বন্তর! প্রাণ, 

তাহারি যাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান, 

বিশ্বয়ে তাই জাগে আমার খান।, 
রাবীজ্ঞনাখ তার সংগীতের জরে ছন্দে ভারে ভাষায় এক দিখসের কাধিবন্ধন উৎযন 


করেছন দীর্ঘ জীষনের মহৎ কধির্ধনীধায় | রামযোহ্ন রাধ শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর 
ইত্যাদি যে'সব লংঘীতরচন! করেছিলেন তার প্রত্াক্ষ প্রভাষ রবীন্র“মননে এনেছে 
খরিডি্র ভাবনার গু সবরের অঙ্গরপন। অ্রন্থসংগীত রচনা! করেছেন অনেক আর 
রহীঞজপংগীতে ধপদাংগ হরায়ৌপও 'রামমোহনের সংশ্ীতগুলির ব্রাঙ্মদমাজে আশৈশষ 
শ্রবধণেরই পরোক্ষ প্রাবেও তো! কিছুটা । তার ত্থবণিত গল্প-উপন্তাস কাহিনীর বু 
বিভিন্ন অধিত চত্রিত্রে বা গ্রবন্ধাবলীতে রবীঞ্জর-মননের ক্রিয়াশীল রামমোহনের মতের 
ও পথের অনুবর্তন ক্ষপদীন্তির মতো হঠাৎ উত্ভাবিত হতেই পারে। তাই বলা যায় 
অকপটে অ্স্তই ভূমি থেকে ভূমায় দীক্ষা রামমোছল*বোধের্ই গভীর অভিজঞান 
রবীজ্জ-মননে--যা ভার অষ্টাদশ শতাব্ধীর উত্তরাধিকার উনবিংশ শতকের বুকে । 
'ান্তপথিক রামমোহন" প্রপঙ্গের প্রারস্ত ভাবনাষ সেই ১৩৪৭ সালের রচনায় 

বধীজবাথ তাই লেখেন -- 

'নান। ছুঃথে চিত্তের বিক্ষেপে 

ধাহাদের জীধনের ভিত্তি খাক্স বারংবার ফেঁপে, 


তাদের সম্মানে মান নিয়ো 
ঘি্ধে যার! চিরম্মরণীয় 1: 


গ্ীতিকবিতার আলোকে রামমোহন 


পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ ।,--কেন জানি না এটাই যেন বলতে 
ইচ্ছে করে বখনই রাজ! রামমোহন রাষের “সঙ্জীতাবলী"র কথ! মনে আসে । কারণ 
ধর্ম ও কর্ঘ, লাধন! ও সিদ্ধির এই পথ পরিক্রমায় একাত্তই ঘুক্তিনিষ্ঠ-পুরুষ রামমোহন 
রায় চিন্তার হৃজনী-খদ্ধির গক্ষয়সৌধে উপনীত হন গীতিকবিভার চরণে চরণে-- 
যেখানে মানসম্বিহঙ্গ উ্বগামী ভাব ও ভাবনায়, সাধন ও সাধনায় । গভীর বক্তব্য 
অতি সরলভাক্ার -শবযালিকায় প্রকাশিত অথচ নুদ্ম জ্ঞানমার্গের যৌল রহ 
অন্তনিহিক্ধ। শব্ের সীমা অতিক্রম করে যা! ভাষরাজ্োর উধাও আকাশে মনকে 
উধধ্র্ে উত্পীত করে, বিবেফ-দৈরাগো ব্রিগুণাতীত চৈতন্টে আত্ম সমাহিত হতে দীক্ষা 
দেয়। এই সী সংলার থেকে এক অমীম ক্রদ্ষাণ্ডে বিচরণশখীল চেতন পত্ায় যোগ- 
যুক্তি ঘটায়--বরত্বের অধৈতবিভূতিকে উপলব্ধির আঙিনায় প্রতিষ্ঠা যোগায় । থে 


৩১ 


বোধ ও বোধি উপনিষদের খষির, যে জান ও প্লিজ! বেদান্তের ে-ভান্তে--ভারই 
নবরপায়ণ নবীন ভাষায় রামমোহণ তাঁর গীতিকবিভায় প্রকাশ করেছেন । 
একটি আত্মগত উপলব্ধির ভাব-অভিবাক্তির উৎসার নিয়েই গীতিকবিতার সংক্ঞ! 
নির্ধারণ । তাই চর্যাপদ, যৌদ্ধগান ও দোহাবলী বা দোহাকোষ রচিত হয়েছিল, 
একটি সাধকের বা সাধক মার্গের মত ও সাধন সিদ্ধির আত্মগত উপলদ্ধির আলোকে । 
সেগুলি ছিল তাদের সিদ্ধাই পথের পাখেয | পরের যুগে শৈব, নাথপন্থী, আউল রাউল 
বা যোগীরাও এই সাধনসংগীত রচনায় সাধনার গুহ তথ প্রকাশ করেছেন । টবফ্চব- 
ধর্মের কীর্তন বা মীরাবাঈ প্রমুখের ভজনও এখানে উল্লেখযোগ্য । বৈষবপদাবলীর 
প্রেমভাব বা শাজপদাবলীর় মাতৃভক্তির উচ্ছাসময় গীতিকাগ্ডলি ভাবসাধকদের বিশেষ 
উন্নতমানের মানসিকতার পরিচায়ক হয়ে আছে। ভক্তিগীতিকার রচয়িতাবুন্দ যেমন 
সাধক ছিলেন উচ্চমার্গের তেমনি তাদের গীতিধারাও উন্নতমানের । এবং তাদের 
গীতিকায় অভিব্যজিত ভাব ও ভাবন] ভারতম্সাধনার মৌল নির্যাস। ১৮২৩ খুষ্টাবধে 
প্রথম প্রকাশিত রামযোহনের প্রার্থনাপত্র' পুস্তিকায় তিনি বলেছেন-__“দশনাম। 
সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেকে এবং গুকুনানকের সম্প্রদায়, ও দাদুপন্থী, ও কবীর পন্থী, 
এবং সম্ভমতাবলম্বী প্রভৃতি এই ধর্শাক্রাস্ত হয়েন ; তাহাদের সহিত ভ্রাতৃভাবে আচরণ 
করা আমাদের কর্তব্য হয়।” রামমোহন পূর্বস্থয়ী সাধকদের সেই গীতিধারায় অবগাহন 
করেই বললেন-_“ভাষ! বাক্যই কেবল তাহাদের অনেকের উপদেশের দ্বার৷ এবং ভাষ। 
গানাদি উপাসনার উপায় হইয়াছে অতএব তাহাদের পরমার্থ সাধনে সন্দেহ আছে 
এমত আশঙ্কা করা উচিত নহে? যেহেতু যাজ্বন্ধ্য বেদগানে সমর্থকর্দের প্রতি 
কহিয়াছেন যে-_ 
খগগাথ। পাণিক] দক্ষবিহিতা ব্রহ্মগীতিকা। 
গেয়মেতৎ তাদভ্যাসাৎ পরং ব্রহ্মা ধিগচ্ছতি | 
ঘীণাবাদনতত্জঞঃ শ্রতিজাতিবিশারদ:। 
তালজশ্গাপ্রয়াসেন মোক্ষমার্গং নিয়চ্ছতি ॥” 
এখানে এর অর্থ দাড়ায় এই-_-'থক সংজক গান ও গাখাসংজক গান, ও পাণিক! 
এবং দক্ষবিহ্তত গান, ত্রদ্ধা বিষয়ক এই চারি প্রকার গান অনুষ্ঠেয় হয়, মোক্ষ সাধম যে 
এই সকল গান ইহার অভ্যাস করিলে মোক্ষগ্রাপ্তি হয়। বীনাবাদনে নিপুণ ও 
সপ্তত্বরের বাইশ প্রকার শ্রতি ও আঠার প্রকার জাতি ইহাতে প্রধান এবং তালজ 
ইহার1 অনায়াসে সুপ্তি গ্রাঞ্ত হন।? 
সং্ীতের সথরলাবণ্যে মনের আকাশ বৃষ্টিপাত হয় এবং সেই বর্ষণবিধোৌত নির্শল 
আকাশে রামধন্র বর্ণালী খেলে যায় ভাববিভূতিতে । গীতিকবিতায় এই ভাবসংগীভ 
যাস্ুরে সয়ে এবং জীবনচর্যার ভাবে ভাষায় ভর! তারও প্রভাব মানসলোকে এষনিই 
এক স্ুরেন ধারায় হৃদয় সুক্মাত হবার পর ভাষার ভাবরাজ্যে রামধন্ছর সাত রঙকেই 


বৈচ্ুরিত করে। 


ঙহ 


'বাঙ্গাল। ভাষ! ও বাজ্জাল! সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" গ্রন্থে রামগতি ভায়রত্ব রাজ 
রাষমোহন রায়ের গীতিকবিত| রচন! গ্রসঙ্গে লিখেছেন--তিনি অত্যুত্কষ্ট গান রচনা 
করিতে পারিতেন। তাহার ত্রদ্ধনন্জীত, বোধ হয়, পাষাণকেও আর্দ্র? পাষণ্ডকেও 
ঈশ্বয়ান্থুরক্ত ও বিষয়-নিমগ্জ ঘনকেও উদাসীন করিয়া তুলিতে পারে। এ সকল গীত 
যেরূপ প্রগাঢ় ভাবপূর্ণ, সেইরূপ বিশুদ্ধ রাগ-রাগিনী সমন্বিত! অনেক কলাবতের! 
সমাদরপূর্ববক উহ! গাহিয়! খাকেন।' বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে রামমোহনের এই 
শ্নীতিকবিভাগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেই রয়েছে। 


রাজা রামমোহন রায় তার “গৌড়ীয় ব্যাকরণ' রচনাকালে ইংরাজি কম! ও 
সেমিকোলান ব্যবহার যেমন বাংল! গছ্ে প্রথম করেন তেমনি গীতিকবিভায় কম! ও 
সেমিকোলান ব্যবহারও তিনি করেছিলেন । শশিতৃষণ বন্থু রাজ! রামমোহন রায়ের 
জীবনী, গ্রন্থের ঘিতীয় সংস্করণে লিখছেন--এ জন্ত রামমোহন রায়কে বঙ্গসাহিত্যে 
ইহার প্রথম প্রবর্তক বলা যাইতে পারে । রাজার গীতিকবিতার বিষয়েও তিনি 
আরে! লিখেছেন-__ রাজা রামমোহন রায়ের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা সংগীত রচনাতেও 
প্রকাশিত হইয়ছে। পূর্বে আমাদের দেশে রামপ্রসা্দ সেন প্রভৃতির রচিত ধশ্ম- 
বিষয়ক সংগীতগুলি শত শত লোকের প্রাণে শাস্তি ও আনন্দ বিতরণ করিত, এখন 
যে সে সকল সংগীতের চিত্তমুগ্চকারিী প্রভাব বিলুপ্ত হইয়াছে তাহা নহে, তবে, 
ভাষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নানাবিষয়ক জাতীয় সংগীত সকল নূতন নূতন ভাবে ও 
ছন্দোবদ্ধে রচিত হইয়া দেশে এক অভিনব ভাবের সঞ্চার করিতেছে । রাজা 
রামমোহন রায় যখন, সমাজের বিবিধ হিতসাধনে রত ছিলেন, তখন তিনিও মানব” 
বদয়ের এই শাস্তিগ্রদায়িনী সংগীত রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।” 


রামমোহনের পূর্বে সাধনমার্গে সংগীত একটি বিশেষ স্থানে অধিষ্ঠিত ছিল। বৈফাব 
ব! শাক্ত, বাউল ব! নাখধোগী, খৃস্টান পাদরী বা! মুসলমান ফকির সবার কেই নিজের 
ভাবের বাহুন হয়ে গীতিকার প্রচলন আছে। চার্চের প্রার্থনায় সংগীত একটি বিশেষ 
অঙ্গ। ব্রাক্ষদমাজে রামমোহন বাংল] কীর্তন বা শ্তামাসংগীতের মতো ভক্তি তথা 
ভাঁবসংগীত বিশেষভাবে অঙ্গীতৃত করান । এই প্রসঙ্গে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় যথার্থ 
বলেছেন--রাজার ব্রহ্ষসঙ্গীতগুলি বিশেষরূপে আত্মজ্ঞানসাধনের সহায়। বেদাস্তের 
জানমার্গ ও উপাসনান্যায়ী রচিত। ব্রঙ্ধের নিরাকারত্ব, নামরূপাতীত ও ব্রেগুণ্যা" 
ভীতভাব, সর্ধব্যাগীত্ব ; দ্বৈতভাববর্জন ও অস্বৈতভাব দূরীকরণ, সংসারের অনিত্যতা, 
শম, দম, তিতিক্ষা ও বৈরাগ্যসাধন, ইন্দ্রিয়নিগ্রহত অভিমান এবং আমি 
আমার ভাবত্যাগ, রামমোহন রায়ের ক্রষ্থাঙ্ীতে এই সকল বিষয়ের উপদেশ 
বিশেষরণে প্রাপ্ত হওয়া যায় ।” 


রামমোহনের জীবনসাধনার মৌলতৃমিতে যে ভাববিতৃতি স্থায়ী বসতি স্থাপন করে 
ভারই রসযৃত্তি পরিগ্রহ করেছে গীতিকার স্বর শব্দের ছন্দিত প্রকাশে । সেগুলি 


৩৩ 


সে শালার চিউল হারানো দশের গর তর নিনিড় ্‌ 


৮৮৮৭ যাস সংগীত টিপি পুর্বে ধর ছ্িরধারণার গ্রহণ করা. 
প্রয়োজন । রাজার ব্যক্তিন্ীবন সত্যরোধের ক্ালোকে উদ্জূন।. কিনি.প্হামা 
পরিজন. সকুলের 'প্রৃতি. এক সতোর পব-নীতির,নিরিগ্নে সর্বচিন্তা গ্রয়াহিভ রাখেন) 
রার়মোহন রারানগ্রের বসি আগ করে রুনাধপুরে বাড়ি-যর.করে রসবার সার 
করেছিলেন। সেখানে তিনি একটি এবেখর্যাদী 'আরাধনার, মু স্থাপন. করান । 
রাজার কনিষ্ঠা স্ত্রী উমা দেবী রঙ মঞ্চ দেখে ্াাবিকাবেই একদিন প্রশ্ন করেন 
'কৌন ধর্ম তোষঠ? রাঁমমোহুন তখন উত্তর করেন--“ সকল নানা বর্দর, কিছ 
ছু সকলের একবর্ণ_নান। মুনির নানা মত, অতএব সত্যপখ আনায় করাই সবগ 
ধর্দের সার ধর্ম ।” এখানে শ্বতাবতই পরবর্তী ভীরাম্কফের স্হ্জ কথায় ধর্কখ। বলার 
সর্জে এই মতের ্বাধর্য অনভতব করা যায়। রাজা রামমোহন তাঁর র্সসংগীতগুলিতেও 
সার্থক জীবনযাত্রা সাঁফগা সন্ধানে এই “সত্য পথ আশ্রয় করার বাদী উদ 
করেছেন এবং ধা সর্বকালের ও সর্ধদেশের মনীবীরই মান্সিকভাঁ। 

পঅসামান্ত তর্বশড়িসম্পন্ন হইয়াও তিনি বে কবিত্বণক্িব্হীন ছিলেন না, দীতগলি 
ইহা শ্রমাণ ধরিয়া দিতেছে জীবনীকারের এই উজির যথার্থতা তার মতিকবিভা- 
গুলিইই। তার'জ্নেক পরেও সংগীতগ্ুলি বহন প্রচারিত ছিল । 'সহীতাবলী" 
১১১ সপ ১৮১* শকে। তন্ববোধিনী.লতার 
খ্্রালয়ে মুদ্রিত ২ আন ১৭৭৫ শকে প্রকাশিত ব্বগীত' | এতে বলা হয়--“একম্যো- 
খিতীয়ং বরশ্ববিষয়ক' গীতসমূহ বাহারাদষস্ধাজে উপাসনা কালী সঙ্গীত-হ্য়। এটিতে 
৭২টি গীতিকবিত! সংকলিত । 'ব্মসঙ্গীত' রাধমোঁহনের এবং তীর অচ্বর্তাদের রচিত 
কলকাতা শ্রাঞ্মসমর্জের সাপ্তাহিক আরাধনার  গঁতিসংকলন “পে গ্রচায়িত। 
উদেন্নাখ সুখোপাধ্যায় সংকলিত'স্ীতকোধ'/ দসঙ্ীত'শ উগান” পৃবিধিধ বরমণর্জীত, 
গীতিরত্বমালা' সংকলনের ছিভীয় অধ্যায়ে ন্ষমংগীত অংশ এবং'ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী, 
নবিকান্ত চট্টোপাধ্যায় সংগৃহীত বিশেষ “উল্লেখযোগ্য--ধাতে 'রামশৌহনের গীতি- 
কঁবিতাগুলি অনেকটা অংশই নিয়ে রয়েছে । ' ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাধলী' সংকলনের 
প্র্থম ভাগে প্রসিদ্ধ সঙ্গীত রটরিভাগণের সংক্ষেপ পরিটয়” দিতে "গিয়ে যলা' হয়েছে 
তার জন্ম -সাল ১৭৭৪ এবং “বলা হল--ইহার রচিত টৈরাগ্য ভাধোক্ষীপক ত্র“ 
স্গীতগুনি বাঙ্গালী ভাষার, অতুল সম্পত্তি। হিমু, সুসলমান; হীন 'সকল ধর্শ- 
সম্প্রদায়ের লোকই রাজার গীত শ্রবণ করিয়! মোহিত 'ইন। রামমোহন রায়ের 
 ধন্্মতের বিরোধী বাভিগণও মুক্তকণ্ে সীতা গানের প্রশংসা করিয়া থাফেন। 
প্লাজার গান শ্রবণে কত 'লোকের যে. আধ্যাত্মিক উপকার হইয়াছে তাহা সংখ্যা বরা 
বায় না. ১৩** বন্থাবে প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে এই অভিমত কিছু উচ্ছ'সভরা 
ফুলেও জা রামযোহ্ন. বানের, -বঙ্িষ্ঠ মানসিকতার সে ০৮৪০০ 
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'ভাবচৈতন্ত উধর্ববিহারী ছিল তা উপলদ্ধি কর! যায়। তার জীবনীকাররাও তাই তায় 
গঁতিকবিতার বিষ বয় হলেও উল্লেখ না করে পারেন মি। /এই সংসীতিকার ভুর্থত 
বাণী যেমন উচ্চাংগের তেমনি হুক্চির ও সংঘত গায়কীর বুগলমিলনের একা 
এপতর্লির মধ্যে ভাবমার্গের উন্নতমানের ভাষা এবং রাঁগতালের চিরায়ত প্রয়োগ পং 
বিশেষভাবেই উদ্লেখষেগ্যি। 
হায়স্থিত হৃযীকেশ যেখায় নিযুক্ত করেছেন সেধায় বিচরপনীল মাহয বোধের 
সাত্বনা থেকে বলেন-_-ত্বয়া হৃধীকেশ হদিস্থিতেন ধা নিষু্তোহদ্ছি তথা করোমি 
“চিত্রা'র কি রবীন্তনাথ 'জীবনদেবতা”র ওপর এমন আস! রেখেই ছিলেন। কবির 
গভীর চিত্বভূমিতে আত্মনিবেদন অথচ রাজার মানসলোকে প্রশ্মনোস্কতা পরধ। 
তাই কিন্ত রামমোহন বলে উঠলেন_ 
'কেভৃলালো হায় বয্নাকে সত্য করি জান, একি দায়। 
আপনি নাড়হ যাকে, / যে তোমার বলে তাকে / কেমন ঈশ্বর ভাকে কর অভিপ্রায়? 
কখন ভূষণ দেও, কখনো আহার ক্ষণেকে স্থাপহ, ক্ষণেক করহ সংহার | 
প্র বলি মান যারে, সঙ্গুখে নাচাও ভারে_/হেন তুল এ সংসারে দেখেছ কোথায় ? 
'ন্ষদ্জীত' পুস্তিকায় এর প্রথম কয়েক পংস্কির পাঠভেদ দেখা ঘায়_সে্ধানে 
নিযরপ লেখা আছে-_'মন তোরে কে তুলালে হায়?” প্রথম ছত্ররপে। দ্িতীর ইন 
ঠিক আছে। তার পর নিষ্নরূপ-_ 
'প্রাণদান দেহ যাকে, যে তোমার বশে থাকে, জগতের প্রাণ তাকে, কর অভিগ্রায়। 
১৮১৬ খ্রীস্টাবে “আত্মীয় সভা'য় এই ব্রদ্বসংগীতাট ১৮১৮১৮/৪ 
চরিতমালা”র ১৬ খণ্ডে ৫৪ পৃষ্ঠায় ব্রজেন্ত্নাখ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উল্লেখ 
তার উদ্ধত গানের মধ্যে পাঠভেদ দেখা খায় এক জায়গায়, ধখা__'আপনি' মহ 
ধাকে। যে তোমার বশে তাকে । এমনি অনেক গানেরই কথায় পাঠডেদ $ 
ধেতে পারে তবে আমূল তফাৎ না হলেই হল। সে সময় যদি সতর্কতা বলদ 
কয়ে মুদ্রিত হত তবে এ ধরনের তফাৎ না থাকার কথাই ভাবা সম্ভব ছিল। 
কথায় বলে 'ঘত ছিল নাড়াবুনে হল সব কেত্তুনে। এক সময় যায়! একেবারে 
বাউভূলে ছিল তারা বেশ আখড়া আশ্রয় করে কর্তৃত্বের আওতায় এলে গিয়ে 
যুলি কপ্‌চাতো। তেমনি একটা সময়ের মধ্যে দিয়ে যখন বঙ্গসমাজের ক্ষয়িছু 
জীবনঝোত প্রবাহিত ছিল সেই সময় রামমোহন এলেন। দেখলেন বহু ঈশ্বর ধর 
গুরু বু মত এবং বহু স্ব আচার ও কুসংস্কার। অত্বৈতের আসন অধৃশ্ত প্রায়। শুধু 
পুতুল খেলায় ভূলে থাকে সমাজমানস। 
অনেক পরে হলেও স্বামী বিবেকানদ্দের অনুরূপ ছস্দিত প্রকাশ দেখি--“বহুরপে 
সম্মুধে তুমি ছাড়ি কোথা খু'জিছ ঈশ্ছর' ? হর্দিও তার পরেই তিনি অসংকোচে যা 
ধললেন তা অন্ত কোনো ধর্মপ্রচারকের় কঠ$ে শোঁনা বায় নি। স্বামী বললেন-- 
'জাধে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর” বহু প্রচারিত এ বাণী-- 
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যহুভাবেই গুঞ্জরিত। যা চৈতন্তের বাংলায়, রামমে।হন ও রামক্কফেয় বাংলায় বখাথ্ব 
উত্তরাধিকার । 
ভ্রাস্তির ছলনায় মরীচিক! অন্বেষণ । তাই সাংসারিক মায়ার বিভ্রান্তির মধ্যে মগ 
ষানসিকত|। রামমোহন এমনি একটি ভ্রাস্তর গীতিকধিতা রচন1 করলেন-- 
“একি ভূল মন। দেখিবারে চাহ ঘারে না দেখে নয়ন। 
আকাশ বিশ্বের ঘেরে, যে ব্যাপিল আকাশেরে, আকাশের মাঝে তারে আনা এ কেমন 
চন্দ্র সুর্য গ্রহ যত, যেচালায অবিরত তারে দোলাইতে কত, করহু যতন। 
পশ্তপক্ষী জলচরে, যেআহার দেয় নরে, চাই সেই পরাৎপরে, করাতে ভোজন ।” 
এদিকে রবীন্দ্রনাথ বললেন-- আকাশ ভরা সূর্য ভার! বিশ্বভরা প্রাণ 
তাহারই মাঝখানে আমি পেষেছি মোর স্থান। 
***বিদ্ময়ে তাই জাগে আমার গান ।* এ ভাবেই বলে উঠলেন। 
মানব সংসার আর বিশ্বগ্রকৃতির একাত্মতায় রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথ অভিযাজী | 
রামমোহন তার আত্মীয সভাষ সংগীতে যে ভাব প্রচার করলেন তা আত্মগত হয়েও 
বিশ্বগত হযেছে কারণ এর মধ্যেই যে শাশ্বতসত্যের মৌল ভাবনা অভিব্যঞ্জিত রয়েছে । 
যেখানে একের নয় বনহুর কথা! বল। হযে চিরম্তন বক্তব্য উপস্থাপন করছে সেখানে তাকে 
বৃহৎ মর্ধাদ1 মহৎ ভাবনার কোটাটুকু দিতে অস্বীকার কর! চলে কি? 
“মন একি ভ্রান্তি তোমার | আবাহন বিসর্জন বল কর কার। 
যে বিদ্ধ সর্ব থাকে, ইচ্ছাগচ্ছ বল তাকে, তুমি কেবা আন কাকে, একি চমৎকার । 
অন্ত জগদাধারে, আসন প্রদান করো, ইহ ভিষ্ঠ বল তারে, একি অবিচার । 
একি দেখি অসস্ভব, বিবিধ নৈবেগ্ সব তারে দিয়। কর স্তর, এ বিশ্ব যাহার ।” 
সংসার জীব সংসারকেই ভূলের বালুবেলায বিচরণ কর! যদি ভাবে ত৷ হলে সব কিছুই 
মায়াময় জ্ঞান উৎপন্ন হয়। রামমোহন এমনি ভাব নিয়ে রচনা করেছেন কষেক ছত্র-- 
“একি ভূলে রষেছ মন বিষষ ভোগে অচেতন। জান না অনিতা দেহ করেছ ধারণ। 
পঞ্চভূত জড়ময়, কতু আছে কৃ নয়, সকলি অনিত্য হয দারা স্ুত ধন জন । 
ভুলন! মায়ায় আর ত্যজ আশ! অহষ্কার, ভজ নিত্য নিবিকার পুনর্জনন-হরণ। 
“মোহমুদগরণ যেন রামমোহনের বাণীতে নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে। তিনি 
প্রাচীন বাণীর নতুন রসমূতি উপস্থাপিত করলেন। তীর একটি গানে তে! তিনি এক 
সময় 'মোহ্মুদগর'কে সংগীতকলির পরেই পরিপূর্ণভাবে সংযোজিত করে দিয়েছিলেন । 
ষে গানটি এই-_ 
“সত্য ক্াচনা বিনা! সকলি বুথায়। দার! কত ধন জন সঙ্গে নাহিযায়। 
হে অতীত জৈগুগ্য, উপাধি কল্পুন। শুন্য, ভাব তারে হবে ধন, সর্ব শাস্ত্রে গায়।, 
এর পরই যে যোড়ণ ছত্র উদ্ধৃত তা কি 'মোহমুছ্দগর' নয় ? সে ছত্রগুলি এই-.“মা করু 
ধনজন যৌবনগর্ধং।/ হ্রতি নিমেধাৎ কালঃ সর্ংং।/ মায়াময় মিদখিলং হিত্বা/ত্ক্ষপদং 
প্রবিশাণ্ড বিদ্দিত্বা/ নলিনী গলগর্ত জলমতিতরলং ॥/ তজ্জীবনমতিশয় চপলং। 


ক্ষণমিহ সঙ্জন সঙ্গতির়েক! || ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা || দিনঘামিক্সৌ সায়ং 
প্রাতঃ1/ শিশির বসন্ত পুনরায়াতঃ1/ কালক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদূপি ন মঞ্চত্যশা- 
বাযঃ।/ বালস্তাব্যৎ ক্রীড়াসক্ত,/ তরুপ ্ভাবত্তরুণীরকঃ || বৃদধত্তাবদ্চিন্তা মন: || 
পরমে ব্রহ্ধাণি কোপি ন লগ্নঃ 1” 
এরই আর একটি পাঠ পাওয়া যাচ্ছে যেখানে এই শেষের 'মোহমুদীর' অংশ নেই। 
ঞ্রবপদের প্রথম ছত্র ঠিক আছে। দ্বিতীয় ছত্রে বল! হল “যেমন বদন থাকিতে অদন 
করা নাসিকার।” এখানে রামমোহন “বদন” শবের মধ্যে ধ্বনি সাদৃষ্তে অদন' 
ব্যবহার করে ধ্বনিতত্বের বোধের পরিচয় রেখেছেন কিন্ত আজকের দিনে অচলিত 
শব। আহার গ্রহণ নাপিকায় করায় ভ্রান্তি বুঝিয়েছেন ভাবোভাবেই। এর পর 
ছত্রগুলি নতুনই গ্রায়-_সে অতীত ত্রেগুণ্য, উপাধি কল্পান]-শৃন্ত। 
ঘটে পটে ধত মানত, সে কেবল কথায় । 
দর্শনেতে অদর্শন, জানমাজ নিদর্শন, 
প্রপঞ্চ বিধান মন, করহ বিদায় । 
ত্যজিয়! বাস্তব বোধ, করো জন্ত অন্থরোধ 
মোক্ষপথ হল রোধ, হায় হায় হায় ।' 
বিতান অংশ থেকে অন্তবাষ এপে গভীর থেকে গভীর জ্ঞানমার্গের মধ্য নিমগ্ন 
হলেন। প্রবপদে ছিল তথ্য, অন্তরায় এসে হযেছে তত্ব । ধ্যান থেকে হয়েছে জ্ঞান। 
এবং সব থেকে নাটকীয ভাবনার পরিবেশন৷ বলা যায় শেষ ছত্রে, যেখানে বলছেন--- 
'মোক্ষপথ হল রোধ, হায হায় হায়। মোহ ভঙ্গেই মুক্কি। 
রামমোহন-মানদিকতার উপলব্ধির ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হলে তীর ভ্রান্তি প্রদর্শন 
্রত্রিননা' লক্ষ্য করা প্রযোজন। এবং প্রবণতা এক কথায় বল! যায় মোহ্মুদগর' 
প্রভাবিত। এমনি আর একটি উদাহরণ স্থাপন কর! চলে যেখানে বলছেন-_ 
'এত ভ্রান্তি কেন মন দেখ আপন অস্তরে | যার অন্বেষণ কর পে নির্বাসে সর্বস্তরে 
কুর্ষ্যেতে গ্রক!শ, তেজ রূপ করে স্থিতি, শশিতে লীতলত! জগতে এই রীতি, 
তোমাতে যে আত্মাবপে প্রকাশ সেই ব্যঞ্চ চরাচরে ।, 
এখানে উপনিষদের বা বৈদিক খষির ধ্যান হযতো| অন্রগ্রবিষ্ট দেখবেন- যেখানে 
সবকিছুতে ব্রনের অস্থিত্বের কথা বল! হযেছে তার প্রতিধ্বনি পাওয যাচ্ছে বা আত্মা 
ও পরমাত্মার অদৃশ্থ ধোগযুক্তির ভাবনা প্রভাবিত করেছে । কিন্তু রামমোহনের 
“মেহমুদগর প্রসারিত আর একটি বাণীবন্ধন উল্লেখযোগ্য। যেখানে বলছেন_ 
“ভবে ভ্রান্ত হয়ে জীব, ন| জানিলে নিজ শিব, ভ্রম পথে শ্রম অকারণ 
দেহ রখ আত্মা রী, বুদ্ধিকর সারখি, ইন্ত্রিয় সকল অঙ্থরাশরজ্ছু মন। 
বিষয়ে বিরত হয়ে মোক্ষপথ আশ্রিয়ে, মায়! জিনি ব্রক্ষভাবে কর অবস্থান । 
ল্ীতার মায়া-জয়ী নিষ্কামকর্মের অন্ধ্যান কি এখানে রামমোহন চেতনাকে আলোড়িত 
করছে? শ্রান্তজীবের অজান! শিব ! 


ঙথ 


রামমোহন রীতিকবিভার বাগৃতে। মোহিভঙ্ছ করানোর তূষিডায অবতীর্শ। তিনি 
উপদেশছলে গীতবাণী প্রচার করছেন। শ্বীকফ রণক্ষেত্রে যেমন অভুনকে মোহ্তঙ্গ 
করিয়েছিলেন । বলেছেন--ব্রক্ষকৃত গ্রসন্নাত্বাী ন শোচতি ন কাঙ্জতি। সমঃ 
সর্বেষু ভূতেষু মন্তক্তিং লভতেপরাম্‌ ॥' ৫৪/১৮ অর্থাৎ 'ব্্ষতৃত প্রসন্নাত্মা৷ সেই মহাত্মার । 
শোক নাই আকাঙ্কাও নাহি কিছু তার | সর্বজীবে সমভাবে সমদৃষ্টি ধার। পরাতক্তি 
মোর প্রতি লভ্য হয তার।' [সনৎকুমার মজুমদার অনূদিত ] নগেন্্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায় “মহাত্ম! রাজা রামমোহন রাধের জীবণচরিত, গ্রন্থে 'রাজা রামমোহন 
রায় ও ভগবদগীতা? অংশে বলছেন রাজ! নাকি বন্ধুবান্ধধদের নিকট বলতেন-_- গীতার 
কথ! শুনে না যে, তার কথ! শুনবে কে? রামমোহন গীতার নিষ্কাম ধর্মের জয় 
ঘোষণা করতেন। জাল! যাষ রামমোহন ভগবদ্গীতারও বাংল! পঞ্চাজবাদ 
করেছিলেন। আচার্ধ স্তুকুমার সেন এ কথ! “বাংল! সাহিত্যের কথা? গ্রন্থে বলেছেন। 
রামমোহন বলেছেন 
'ভূলে। না নিষাদ কাল, পাতিধাছ কর্মজাল, সাবধান রে আমার মানস বিহঙ্গ। 
দেখ নানাবিধ ফল, ওযে বর্ম তরু ফল, গরলমষ কেবল, দেখিতে স্থরজ। 
ক্ষুধায় আকুল যদি হইযাছে মন, নিত্য সুখ জ্ঞানারপ্যে করহু গমন । 
সুন্দর তরু নির্ভষ অম্বতাক্ত ফলচয, পাইবে ভোগিবে কত আনন্দ বিহ্ঙ্গ।' 
এখানে পরবর্তী কালের মাইকেল মধুক্দন দত্তের আশার ছলনে ভূলি কি ফল 
লভিন্গ হায়।' বা! হেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যাযর 'জীবন সঙ্জীত' মনে আসে । সংসার 
সমরাঙ্গনে যুদ্ধ করছে সবাই, আপনপর কোথা? "তুমি কার কে তোমাব।' অথবা 
“কা! তব কাস্ধ। কম্তে পুত্র ।' এমনি গ্রাচীনের ধ্বনিও প্রতিধবনিত হু । 
'অজ্ঞানে জান হারায়ে কর একি অনুষ্ঠান । পরাৎপর করি পর অপরে পরম জান। 
জল ভ্রমে মরীচিক! আশা মাত্র সার, অলভ্য বাণিজ্য তাহে না দেখি স্থসার 
অধিবেকে তাজি তত্ব অতত্বে বার্থ ভান।' 
রামমোহন রাষের একটি ছিল সংস্কারকের ভূমিকা তা শুধু আচার পদ্ধতি ও সমাজ 
রীতির মধ্যেই সীমিত নয। তিনি দেশ-মানসিকতারও নির্মল নিষ্বলুষ মুক্তিবিহদদের 
আনন্দময় চৈতন্তকে দেখতে চেয়েছিলেন। তিনি ্বভাবসুন্দর ও সহজ বলিষ্ঠ ভাবনায় 
উদ্দীপন চেযেছিলেন। চেষেছিলেন এমন মানসিকতা! ধা সত্য শিব স্থন্দর বোধেই 
উজ্জীবিত থাকবে । 'জল ভ্রমে মরীচিকা আশামাআ সার” হবে ন1। 'অজ্ঞানে জ্ঞান 
হারাষে কর একি অনুষ্ঠান' এমন কথাই বলতে তাই হযেছে রামমোহনকে। তিনি 
অজ্ঞান অনষ্ঠানের মধ্যে আনহার! জীবশক্তিকে চান নি। পরবর্তীকালের শ্ী়ামক্কফের 
যতে। বা বিবেকানন্দের মতোই তিনি জীব থেকে শিষ জ্ঞান জাগাতে চাইলেন। ভাই 
বলেছিলেন 'ভযে ভ্রান্ত হয়ে জীব না জানিলে নিজ শিব” ইত্যাদ্ি। তাই এখানে 
ঘদি রামমোহনের পূর্বনথরী চিন্তার কথা বলা বায ভা.হলে হয়তো থুবু তুল হবে না। 
ডিনি ভূলের বালুচরে জীষজীবনে শিবজীবনেই উত্তরণ চাইলেন বন্দি তিনি অক্ষ এক ও: 


৬১৫ 


অধিতীয় বলছেন। এখানে শিব অর্থে যোধ হয় শাশ্বত মঙ্গল-সবিভূতিই বলতে 
চেয়েছেন । বা যঙ্গলের ঘা কল্যাণের ঘা শাশ্বতীর। 
অন্মা বিষ মহেশ্বর-_এই ভিন পুষ দেবতার বোধিতে ভারতীয় সাধনমার্গের 
মৌঁল অগ্রগতি। বিষণ! সাধকরা! বৈফব, মহেশ্বর বা শিব লাধকরা! শৈব। এবং 
রামমোহন তীর প্রজ্ঞালোকে এক ব্রক্ধবাদী মানসিকতায় স্থিতধি ছিলেন। পরম 
ত্রন্ষের মতাবলম্বী হয়েছিলেন রামমোহন অন্ুসরণীয়য়া । অবশ্ঠ গ্রকান্তে এইটুকু বল। 
হযেছে যে একটি ম্বতঙ্র সাজ বাংলাদেশ তাঁকে বেন্ত্র করে গড়ে উঠেছিল কিন্তু আসলে 
তীর জীবনকালেই এমন বৈপ্রধিক টিস্তাধারার রশিজাল তিনি বঙ্গমাজে বিচ্ছুরিত 
করেছিলেন যার ফলে সমগ্র সমাজমানসই তার বারা প্রভাবিত হয়। শুধু গীতিকবিতার 
আলোকে যে প্রভাব তাই পরে আলোচনাকালে সমধিত হবে। 
'পরমাত্মায মনরে হও রত। বেদ বেদাস্ত সর্বশান্ত্র সম্মত । 
বিধি বিষু। বল ধারে কালে শেষ করে তারে, 
গুণত্রয় বুঝ না রে, সমর পরমেশ্বরে ত্রিগুপাতীত |, 
অথব! দেখছি রামমোহন কণ্ঠে ধ্বনিত হযেছে এমনি ভাবেরই বাণী__ 
প্মর পরমেশ্বরে মন আমার । আর কি চিস্তা ভবে সেই মাত্র সার। 
সাঙ্গ করি তথ্বজ্ঞানী, আছে মাত্র এই জানি, বিশ্বব্যাপী তারি মানি 
ত্যজ আশ অহংকার ।' 
একেশ্বরবাদী রামমোহন সর্বভূতে এক পরমশক্তিধর ব্রন্মের অবস্থিতি ও আধিপত্য 
স্বীকার করেছেন। তিনি পরমেশ্বর প্মরণের মানসিকতাকে বারবার বিচিত্ররূপে 
বিভিন্নভাবে ও বিবিধ ছন্দে প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে সব থেকে জনপ্রিষ 
গীতিকবিত|টি এখানে বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য, সেটি এই-_ 
'ভাব সেই একে । জলে স্থলে শুন্টে যে সমান ভাবে থাকে। 
যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাহি যার, 
সে জানে সকল, কেহ নাহি জানে তাকে। 
তমীশ্বরণাং পরমং মহেশ্বরং। তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈষতং | 
পতিং পতীনাং পরমং পরস্যাৎ। বিদাম দেবং ভৃবনেশ মীভাযং।” 
এখানে উল্লেখযোগ্য “মহেশ্বরং শবযুক্ত লোক গ্রহণ করেছেন ঘা তার অঙ্থয়াগী 
মহলে গীত হয়ে থাকে । হয তো এই “মহেশ্বরং শবের অর্থগত প্রয়োগই ধরার, 
বাঞ্জিত পৌরাণিক দেবমূতি নয় বলেই বল! হবে। সেসব যাই হোক রামমোহন যে 
একেশ্বরবাদী মানসলোকের বিচরগভূমি রচনা! করতে চেয়েছিলেন তারই একটি প্রকাশ 
রূপে ব। গ্রচার মাধামন্পূপে গীতিকধিতার বাণীবন্ধনে তাই বন্দিত। 
ভোখ বাধা কলুর বলদ বলেছিলেন রামপ্রসাদ সেন সেই সংসার বদ্ধজীবকে। 
আর রামমোহন বলেছেন-- , 
'এই হজ এই হবে এই বাসনায়) দিব! নিশি মুগ হয়ে দের্খিতে না পায়। 


মরে লোক প্রতিক্ষণে, দেখে তবু নাহি জানে, না যন্নিষ এই মনে, কি আশ্চর্য হায়। 

অহন্তহনি ভূতানি গচ্ছন্তি বম মন্দিরং। শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছস্তি কিমাণ্চর্যয মতঃ পরং ।+ 

এখানে একট! কখ! অকপটে বলা চলে যে রামমোহনকে একেশ্বরবার্দী দেখে 
অনেকেই সোচ্চার কণ্ঠে বলে ওঠেন যে তিনি মুসলমান ধর্মের এক আল্লার বিষয়ে 
পাটনায় পঠনস্পাঠনকালে বাল্যেই প্রভাবিত হন-"এট। আংশিক সত্যি হলেও তার 
গীতিকবিতায় সংস্কৃত বাণীচয়নে অপূর্ব অন্থরাগ লক্ষ করা যায় সংস্কৃতের প্রতি। 
উপরের গীতিকবিতার মতো আরে! অনেক বাণীরচনায় এরই সকর্থন মিলবে । তিনি 
এমনভাবে সংস্কৃত ধ্ধনিমাধূর্ধে ভাবমানসে অন্ুপ্রবিষ্ট হয়েগিয়েছিলেন যে গন্ 
আলোচনায় তো! বটেই গীতিক! রচনার কালেও তা থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। 
এই সংস্কৃত ভাষাঙ্টরকের প্রতি অনুরাগ তার ভারত সংস্কৃতির প্রতি মনের প্রগাঢ় 
অনুরঞ্জনই প্রমাণ করে। বদ্দিও বহু পূর্বেই তা প্রমাণিত যে তিনি নিজে তত্ত্রাদাধনায় 
গুরু হরিহরানন্দ তীর্ঘস্বামীর নিকট দীক্ষিত ছিলেন। তার ভাবলোকে ও ভাবনা" 
গ্রবাহে অনর্গলিত চিন্ত।সেখানে সংস্কৃত গ্লোকরাজি অহরহ অন্রণিত অবশ্বাই 
হয়েছে, না হলে তিনি গীতিকবিতার বাণীরচনার কালে এমনিভাবে কি তাৎপর্যপূর্ণ 
সংস্কৃত ষ্লোক স্থপ্রযুক্ত করতেন? 

এখানে উল্লেখযোগ্য যে কুমারী কলেট. কে লেখা জি. এন. ঠাকুর মহাশয়ের বিবরণে 
জান! যাচ্ছে--লআানের পূর্বে, ছুই জন স্থুলকায় ব্যক্তি রামমোহন রায়কে তৈল মর্দন 
করাইতেন। এই সময় রাজা মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের সুত্র সকল প্রতিদিন পরে পরে 
আবৃত্তি করিতেন। এই ঘটন৷ যদি সত্যি হয় তা হলে তার যেখন সংস্কৃত প্রীতির 
পরিচয় পাওয়া যায তেমনি ব্যাকরণ বিষয়ে অন্ুরাগও প্রমাণ করে। যার ফলে পরে 
প্রথম বাংল! ব্যাকরণ গ্রন্থ “গৌড়ীয ব্যাকরণ” রচন] সম্ভব হয়। 

রাজা রামমোহনের একেশ্বরবাদী মানসিকতার গঠনের বিষয়ে একটি প্রাচীন নি 
এখানে স্থাপন কর চলে যার আলোকে তীর গীতিকবিত পাঠে বিশেষ সহায়ক হবে। 
নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের “মহাত্ব। রাজ। রামমোহর রায়ের জীবনচরিত" গ্রন্থে 
'গৃহদেবতার একত্ব' শিরোনামে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রদাথ বিষ্ভানিধি লিখিত বিবরণটি এক্ষেত্রে 
বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে । সেখানে বল! হয়েছে “বহুদেবত্ববার্দ হইতে কিরূপে 
একেশ্বরবাদে তাহার মতির গতি ধাবিত হইয়াছিল, অধিকাংশ লোকেই তাহা! জ্ঞাত 
নয়। আরিষ্টটলের আরবি ভাষায় অন্থবাদ পড়িতে পড়িতে তাহার মন পরিবপ্তিত 
হয় বলিয়া, তাহার সকল চরিতাখ্যায়ক লিখিয়াছেন। কিন্তু উহাতে তাহার সাকার 
উপালনা ও নিরাকার উপাসনার বিলক্ষণ বৈলক্ষণয বোধগম্য হইয়াছিল। একেশ্বরবাদের 
তগ্থ যে গ্রন্কৃত, তাহাও উহাতে দুরীতূত না হইয়াছিল, এমন নয়। তৎপূর্বেও 
যে খটনায় একেশ্বরবাদ তাহার হৃদয়ে আবির্তি হইয়াছিল, তাহা! এই ;_ তাহার 
ুর্বপুরুষগণের প্রতিষ্ঠিত এক শালগ্রীম শিলা, রায়গোষ্জীর কুলদেবত1 | শিলার নাম 
গ্রাজ রাজেশ্বর" বা প্রাজাধিরাজ”। এই গোঠীতে উক্ত দেবতা ব্যতিরেকে অন্ত 


কোন দেবতার সমাদর ছিল নাঃ এখনও নাই। হূর্গাপুজাঃ শ্তামাণি কোনও পৃঁজার 
ব্যবস্থা নাই। মাকাল, মনসা, চণ্তী বিগ্রহ ইত্যাদি পুরাগোক্ত তেত্রিশ কোটি 
দেধতাদের মধ্যে, এক এ শালগ্রাম ব্যতীত আর কোন দেবতার এঁ বংশে অধিকার 
নাই। ১ল! মাঘ লক্ষমীপূজা! ব্যতিরিক্ত পৌধাদি নিদিষ্ট মাসে লম্ষ্ীপুজাও নিষিদ্ধ। 
অরন্ধনাদি কৌলিক এমন কোন কর্ই নাই, যাহা এখানে অনুষ্ঠিত হয়। কেহ 
ভাবিবেন না, দারিজ্যবশতঃ এই গোীতে এই নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছিল। অনেকবার 
অনেকে লক্ষ্মী সরম্বতী পৃজ! করিতে মতামত চাহিয়া! পাঠাইয়া ছিলেন, কিন্তু গ্রবীণ 
কর্তৃপক্ষের নিষেধে তীহার্দিগকে নিরন্ত হইতে হইয়াছিল । একমাত্র দেবতার অর্চনা 
যে পরিবারে সম্পাদিত, সেই পরিবারত্ুক্ত রামমোহন কিশোরেই বুবিয়াছিলেন--ঈশ্বয 
এক, বনু নহেন। তিনি বয়োবুদ্ধি সহকারে বলিতেন। আমাদের গোষ্ঠীর দেবতা 
একমাত্র হওয়াতে, আমরা বাল্য হইতে বুঝিয়া লইতে পারি-ঈীশ্বর় একমাত্র । যদি 
কেহ এ কথায় স্বীকৃত হইতে অসম্ত হন, তীহাকে একমাত্র ঘটনা স্মরণ করাইয়া 
দিতেছে, _যে বালক, ন্যানীধিক ষোড়শ বর্ষে একেশ্থরবাদিত! প্রবন্ধ রচনা করিতে 
পারেন, ধাহার প্র বয়সে ভোট অর্থাৎ ভিব্বত দেশে ভ্রমণাসক্তি বলবতী হইয়াছিল, 
তান্বশ কিশোর বা বাল্যাবস্থার পক্ষে উহ! যেন অসম্ভব হইবে? আনুমানিক এই 
যুক্তিও আমাদের ত্যাজ্য হইতে পারে। ফিন্তু প্রক্কত ঘটনার অপলাপ করিবার 
কোন কারণ ন1 পাইলে, উহ! কি কারণে অগ্রাহ হইবে? গোষ্ঠীর মধ্যে ধাহার! 
পারিবারিক সমাচার বিশেষভাবে রাখিতেন, তাহাদের নিকট হইতে এই সংবাদ 
প্রাপ্ত হইয়াছি। এই প্রবন্ধ লেখক ও রাজ! রামমোহন রায় এক পরিবারভৃক্ক 
পাঠকগণের গোচরার্থে ইহা জান।ইতে বাধ্য হইলাম। অন্ত যে ঘটনাগুলি বণিত 
হইল, তৎপমস্ত লেখক আপন পিত। পিতৃব্য প্রভৃতির নিকট অবগত হইযাছেন, ইহা 
বলিবার নিমিত্ই এই পরিচয দিতে হইল ।” এই উক্তির অতিরিক্ত আরে| বলেছেন-_- 
“যে প্রসন্নকুমার সর্ধাধিকারী মহাশয় রামমোহন রাষের জীবনচরিত লিখিবার 
আধোজন করিয়াছিলেন, তাহাকেও উহা স্বীকার করিতে শুনিযাছিলাম 1, 

এখানে পিতার সঙ্গে তার প্রকাশ্যে প্রচলিত ধর্মাচার বিষয়ের মতাস্তর এবং 
মনাস্তরের গ্রসঙ্গের অবতারণ। করে উপরের বিষষের প্রতি গুরুত্ব দিতে হয় তো 
স্বীকার করবেন না। কারণ পরিবারে পালনীয় রীতির মধ্যে নির্যাস রাজ! রামমোহন 
গ্রহণ করেছিলেন কিনা তা তাঁর নিজস্ব উক্তি উদ্ধৃত হলেই বোধ হয় বলিষ্ঠ যুক্তির 
ওপর বক্তব্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকতো । যদিও শোনা-উক্তি রূপে এখানে পারিবারিক 
কথা বিধৃত। যাই হোক একেশ্বরবাদী রাযমোহন যে ভারতী বোধেই উদগীত 
ছিলেন ত1 তার গীতিকবিতার আলোকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়। তিনি 
তো! স্পষ্টই বলেছেন-_ 

*ন্বতভাব ভাধ কি মন না জেনে কারণ। একের সততায় হয় যে কিছু সজন। 

পঞ্চদ্রব্য পঞ্চগুণ, বুদ্ধি অহঙ্কার মন, সকলের সে কারণ, জীবের জীবন । 
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গম্ধগুণ দিয়া ধরায় অপে জাদ্াদন, অনিলেতে স্পর্শ আর তেজে দরশন। 
শৃন্কে শখা সমপিয়া, বিশ্বের আশ্রপ় হইয়া, সর্বস্তরে ব্যাপিয়া, আছে নিরঞ্জন ।' 
রাজ! রামমোহন রায়ের এমনি ভাষকে কেন্ছজু করে আর কয়েকটি গীতিকবিতা 
রয়েছে তবে তার মধ্যে সব থেকে গ্রন্ফুটিত পল্মের যতো শতদল বিকশিত ভাবসসৃদ্ধ 
রচনাটি উল্লেখ করা যায় এখানে । এটি পড়লে মনে হবে জ্রিপদী ছন্দের বাংল। কবিতা 
পাঠে আনন্দ পাচ্ছি। ্বপ্প কথায় সমৃদ্ধ ভাব প্রকাশিত হয়েছে অন্তগুলির মতোই 
কিন্ত জ্রিপদী ছত্রগুপিকে একটানা সাঙ্জালে মোট যোল লাইনের কবিতা হয় । 
নিরঞ্জন ত্রন্মের ব্দন। করছেন খিনি নিখিল কারণ £ তিনি বলেছেন-- 
“নিত্য নিরঞ্জন, নিখিল কারণ, বিভু বিশ্বনিকেতন । 
বিকার-বিহীন, কাম ক্রোধহীন, নির্বিশেষ সনাতন । 
অনাদি অক্ষর, পূর্ণ পরাৎ্পর, অস্তরাত্বা অগোচর। 
সর্বশক্তিমান, সর্ধজ সমান; ব্যাপ্ত সর্ববচরাচর | 
অনন্ত অব্যয়, অশোক অভয়, একমাত্র নিরাময় । 
উপম৷ রহিত, সর্বজনহিত, ধব সত্য সর্বাশ্রয় । 
সর্বজ্ঞ নিফল, বিশুঞ্ধ নিশ্চল, পরর্রঙ্গ হ্বপ্রকাশ। 
অপার মহিমা, অচিস্ত্য অসীমা, সর্ধসাক্ষী অবিনাশ। 
নক্ষত্র তপন, চন্ত্রমা পবনঃ ভ্রমেন নিয়মে ধার । 
জলবিন্দুপরি, শিল্প কার্য্য করি, দেন রূপ চমৎকার। 
পশ্তুপক্ষী নানা, জন্ত অগণনা, ধাহার রচন! হয়। 
স্থাবর জন্ম, যথ! যে নিয়ম, সেই রূপে সব রয়। 
আছার উদরে, দেন সবাকারে, জীবের জীবন দাতা । 
রস রক্ত স্থানে, ছুগ্ধ দেন ্যনে, পানহেতু বিশ্বপাতা। 
জম্মস্থিতিভঙ্গ, সংসার প্রসঙ্গ, হয় ধীর নিয়মেতে । 
সেই পরাৎপর, তীরে নিরস্তর, ভাব মান! বিধি মতে ।” 
রাষমোহনের 'নিত্যনিরঞ্জন নিখিল কারণ' গানটি তাল কাওয়ালি ও রাগিনী 
বেহাগে গীত হবে বলা আছে। পাঠ করবার সময় উপলব্ধি হবে লেখকের 
গ্রকাশভঙ্জিতে গীতিকার বাণীরচনার বাপনা বর্তমান । অবস্ঠ প্রতি শবনির্ভর 
ভাবগ্রকাশ গাঢ়তায় বন্ধ এবং মানসবিচরণশীল ভাবনার হুন্স্তরে প্রকাশ অখচ গভীর 
ব্যঞজনার সন্ধান যদিও নেই তবু একটা মনোভঙ্গিকে উপলব্ধি করা চলে। ছোট"ছোটট 
গীতিকবিভায় যে সব ভাব ও ভাষা প্রকাশ পেয়েছে এতে তায়ই নবরূপায়ণ। তবুও 
বিচ্ছিন্নভাবে এটিকে পাঠ/রূপে গ্রহ কর' বায় । তাই বলে অন্তগুলিতেও পাঠ্যকবিতার 
স্বাদ নেই তা নয়, কিছু আঙ্ছাদন পাওয়া যায় তবে সেগুলি গায়বকষ্ঠন্পায়গেই অ|রে! 
উপভোগ্য স্বয্প ছতে বিধৃত থাকায় । এই ভাবের আর একটির উদাহরণ দেওয়া যায় 
যেখানে ওপয়ের ভাবই আরে! সংহত রূপ নিয়ে রচিত। 
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নিরঞ্জনের নিয়পণ, কিসে হযে বল মন, সে অতীত ব্রৈগুগ্য। 
নযণ্ড পুমান শক্তি, সে অগম্য বুদ্ধি যুক্তি, অতিক্রান্ত ভূতপঙদ্ি, সমাধান শুন্ভ ৷ 
কেহ হত্ত পদ দেয়, কেহ বলে জ্যোতির্ময়, কেহ ব। আকাশ কয়, কেহ কহে অন্ত। 
সে সব কল্পনামাঞ্র, বারবার কহে শান্তর, এক সত্য বিনা অন্তর, অন্ত নহে মান্ত।' 
বিষধ বাসনা নিয়ে থাকার মধ্যেও শ্রীরাম যেমন পরবর্তীকালে স্বীকার 
করেছিলেন যে ব্যিয়ীর বিষয় ভাবন! শন্ন্যাসীর ঈশ্বর ভাবনার মতোই । রামমোহন 
সংসারবদ্ধ হয়েই সংলারাতীত চৈতন্তকে যে পাওয়া যায় ভার সাধনাই করেছিলেন । 
নগেম্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন--“ভিনি বেদাস্ত মতানুযায়ী সংগীত্বরচন1 করে প্রচার 
করেছিলেন? । তিনি একটি গীতিকবিতায় তা বেশ ম্পষ্ট ভাবে বললেন-. 
'কোথায় গমন, কর সর্বক্ষণ, সেই নিরঞ্জন অন্বেষণে । 
ফলশ্রুতি বাণী হৃদধেতে মানি গ্রফুয়্ আপনি আপন মনে। 
সর্বব্যাপী তার আখ্যা, এই সে বেদের ব্যাখ্যা, অন্তথ! করিতে চাহ তীর্থ দরশনে । 
রবীন্জনাথ অবশ্তট এখানে কবির ভাব ও ভাষায় বলেছিলেন-_ 
'বহু ব্যয় করি বু দেশ ঘুরি দেখিতে গিষেছি পর্বতমালা দেখিতে গিয়েছি সিদ্ধু 
দেখ! হয় নাই চক্ষু মেলিয়ে একটি ধানের শীষের উপরে একটি শিশির বিদ্দু।' 
মাইকেল মধুহ্দন দত্তের 'আশার ছলনে ভূলি কি ফল লভিচু হায়? উক্তির ভাবমৃত্তি 
আমাদের মনে জাগতে পারে । রামমোহন আবার বললেন--. 
“কি স্বদেশে কি বিদেশে থায় তথায় থাকি। 
তোমার রচনা! মধ্যে তোমাকে দেখিয়া ডাকি। 
দেশ ভেদে কাল ভেদে রচনা! অসীমা প্রতিক্ষণ সাক্ষী দেয় তোমার মহা, 
তোমার প্রভাষ দেখি না থাকি একাকী । 
এই স্ুত্স ধরেই আবার একটি গীতিকায় রামমোহন বললেন-_- 
'ভজ অকাল নির্ভয়ে । পবন তপন শঙী ভ্রমে ধার ভয়ে। 
সর্বকাল বিদ্যমান, সর্ধভূতে যে সমান, সেই সত্য তারে নিত্য ভাবিবে হদয়ে।” 
জখথব! যখন বলছেন-- 
'ভয় করিলে ধারে না থাকে অন্তের ভয় । ধাহাতে করিলে প্রীতি জগতের প্রিয় হয়। 
জড় মাত্র ছিলে জান ধে দিল তোমায়, সকল ইন্দ্রিয় দিল তোমার সহায়, 
কিন্ত তুমি তুল তারে এত ভাল নয়।” 
সংসারবদ্ধ জীবকে তিনি পরযেশ্বরের গ্রীতিতেই জগতের প্রিয় করতে চাইছেন। 
আত্মবোধ থেকে পরযাত্মবোধে উত্তরণের পথনির্ধেশ করে রামমোহন গীতিকবিতার 
বাণীবন্ধন করেছেন। এ এক ভাবখাদ্ধ ও রসগ্রগাঢ় তাঁর কথাকলি। উপদেশের মতো, 
একই ভাবের ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ও ভঙ্গিতে প্রকাশ মনে হলেও যে মৌল ভাবনায় রাজা 
রামমোহনের মানস-অভিসার তার সতা-পার্থক রূপই অপূর্ব শিল্পসন্মত নৈগুপো এখানে 
অভিব্যঞ্রিত দেখ! যায় । এই সবই সেই যুগের বাংলাভাষা ও সাহিতোর. অবস্থা 
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পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্ধ। কারণ তখন বৈষবরগীতির পর শাক্তপীতি এবং দাণ্ড রায়ের 
“পাচালী আর নিধুবাবুর টগ্লার সবে আবির্ভাব হয়েছে। ধমক বাছল্য আর শব্ের 
যখাবখ বিলাস পদ্যে এসেছে, রায় গুণাকর ভারতচন্ত্রের যুগ । এ কথা তো সকলেরই 
জানা যে, বক্তব্য সমৃদ্ধ যথার্থ বাংল! গণ্ঠে য! কিছু করার রাজা রামমোহনই প্রথম 
প্রকাশ করলেন। বিস্তাসাগর ও মৃত্যুর বিস্ভালঙ্কারের কথ! অবশ্তই মনে আদতে পারে। 
তবে তা মিশনারী শিক্ষার মধ্যেই ছিল প্রথমে সীমিত । সর্বস্তরে ব্যাপ্ত তেমন নয়। 
বিদ্যাসাগরের আগেই রামমোহন যুক্তিনিষ্ঠ যেমন বাংলা গন্ভভঙ্গির প্রবর্তন করলেন 
তেমনি বাংল! গীতিকবিতাকে নতুন ভাবে প্রকাশ করলেন থা ব্রহ্ষপংগীত নামে 
সেইদিন থেকেই প্রচারিত। 
অভিমান আর অহংকার সংসারবদ্ধ জীবের ত্বভাব ধর্ম॥। এর মধ্যেই তার যত 
কিছু অভীদ্দার উত্তালতা। জীবনের ক্ষুত্র স্বার্থ বৃহৎ চাহিদার কাছে পরাস্ত হয়। 
অভিমান কার প্রতি? কেন? কিসের জন্তে? অহংকারও বৃথা | বৃহতের দিকে 
মুষ্টি রেখে পরমশক্তির এক ব্র্ধের মধ্যে মগ্নচৈতন্ত হলে পৃথিবীর আদি অন্ত বুঝতে 
পারলে সুষ্টি-ন্থিতি-লয় জন্ম-জীষন-মৃত্যু অবহিত হুলে সবকিছুর উর্ধ্বে যে শক্তি তার 
প্রতি অভিমানও চলে না। আর ক্ষুদ্র জীবন নিয়ে অহংকারও তো! চলে না। শুধুই 
পাধিব ভোগের মধ্যে শুধুই জীবনধারার বিচিত্র টিভবের মধ্যে একাস্ত আত্ম-অহংকার 
নিয়ে চলা। উপদেশের মতে! আত্মীয সভায় বা ব্রাহ্ম সমাজের সভার জন্তে 
রামমোহন রচিত এই সব গীতিকবিতার স্ুরপমন্থয়ে ভাববাণী। তাং তার মধ্যেই 
থেকে গিয়েছে এমনি উপদেশের মানসিকত। । তিনি বলছেন-- 
মনরে ত্যজ অভিমান। যদি হে নিশ্চিত জান রবে না এ প্রাগ। 
কিবা কর্ম কেব! করে, মন তুমি জান না রে, ভ্রমিতেছ অহঙ্কারে, না জেনে বিধান। 
অভ্যাস করিলে আগে, বিষয় ব্যাপার যোগে, আছ সেই অন্ুরাগে করো অহং জ্ঞান। 
আর কি কর হে মান্ধ, এক সত্য বিন] অন্ত, ভ্রিলোক জানিবে জন্য, বেদের প্রমাণ ।, 
আদি সমাজ প্রকাশিত *দঙ্গীতাঁবলী' ও সাধারণ সমাজের ব্রদ্ধলঙ্জীতে' সংকলিত 
_উভয় সংকলনেই এটির রাগিণী দিদ্ধুভৈরবী ও তাল আড়াঠেকার অন্যান্য সংগীত- 
সংগ্রহেও তাই এমনি আর একটি গীতিকবিতা রাগিণী রামকেলী ও তাল আডাঠেকার, 
বা পরবর্তী সারদামার কথা মনে আগে নিজের দোষ দেখার কথায়ঃ যেমন-_ ' 
দন্ভভাবে কত রবে হও সাবধান। কেন এত তমোগুণ, কেন এত অভিমান । 
কাম ক্রোধ লোড মোহে, পরনিন্দা পরদ্রেহে,মুগ্ধ হয়্যা নিজ দোষ না কর সন্ধান। 
রোগেতে কাতর অতি, শোকেতে ব্যাকুল মতি, অথচ অমর বলি মনে মনে ভান । 
অতএব নম্র হও, সবিনয় বাক্য কও, অবশ্ত মরিবে জানি সত্য কর ধ্যান।' 
রাগিণী দেশ ও তাল আড়াঠেকার 'দ্ৈতভাব ভাব কি মন নাজেন্তে কারণ।' 
গানের কথার আরস্তের অন্থরূপ একটি গানেও পূর্বের ভাবটি অন্ম্থত দেখ! যায়। 
বাগিণী আলাইয়া ও তাল ঝাঁপতাল উল্লেখ আছে, সেখানে বলছেন-_- 


“দ্বিভাব ভাব কি মন এক ভিন্ন ছুটি নয়। একের বন্পদা রূপ সাধকেতে কয়। 
হংসরূপে সর্ধাস্তরে, ব্যাপিল যে চরাচরে, সে বিনা কে আছে ওরে এ কোন নিশ্চয় &. 
স্থাবরাদি জঙ্গম, বিধি বিষু। শিব যম, প্রত্যেকেতে বথা ক্রম, ধাতে লীন হয়। 
কর অভিমান খর্ব, ত্যজ মন দ্বৈত গর্বব, একাত্ম! জানিবে সর্ব অখণ্ড ব্রন্ধাগুময় |” 
এখানে “বিধি বিষু শিৰ যম' ছত্রটি উল্লেখযোগ্য । শিব শব প্রয়োগ রাজ রামমোহনের 
ক্ষবাদী মানসিকতায় আবার দেখা গেল। “ভবে ভ্রান্ত হয়ে জীব ন। জানিলে নিজ 
শিবশ"এ গ্রয়োগও আগে উদ্ধৃত হয়েছে। 
রাগিনী ইমন কল্যাণ ও তাল আড়াঠেকায় গেয় আর একটি ঈীতিকায়ও এমনি 
ভাবটি পরিপুষ্ট দেখা যায়, সেখানে বলেছেন-- 
'মানিলাম হও তুমি পরম সুন্দর । গৃহ পূর্ণ ধনে আর সর্ব গুণে গুণাকর। 
রাখ রাজ্য জুবিষ্তার, নানাবিধ পরিবার অশ্ব রখ গজ দ্বারে অতি শোভাকর। 
কিন্ত দেখ মনে ভাব্যে, কেহ সঙ্গে নাহি যাবে, অবশ্য ত্যজিতে হবে, কিছু দিনাস্তর | 
অতএব বলি শুন, ত্যজ দম্ভ তমোগুণ, মনেতে বৈরাগ্য আন, হৃদে সত্য পরাৎপর।” 
রাজ। রামমোহন রায় একাধিক গীতিকবিতায় ভাববস্তর রকমফের না করে 
কেবল প্রকাশভঙ্গির পরিবেশনায় ও কথাবস্তর প্রয়োগে এবং স্ুরারোপে (যদি তারই 
দেওয়! হয ) নতুনত্ব দিয়েছেন । এমনি ধারার উদ্দাহুরণ, যেমন-_ 
“দেখ মন, এ কেমন, আপন অজ্ঞান । আমি যারে বল তার ন। পাও সন্ধান 
সকল শরীর ব্যাপী যে আছে তোমার, অথচ ন! জান তারে কেমন প্রকার, 
অতএব ত্যজ জানি এই অভিমান ।* 
রাগ গৌড়মন্লার ও তাল ধ|মালে গেয় "স্মর পরমেশ্বরে মন আমার গীতিকার 
শেষছত্রে অন্তরায় বলছেন--ত্যজ আশা অহঙ্কার |” কিংবা যখন গীত রাগিণী 
বাগেশ্্রতে ও তাল একতালায়-_ 
ন্মর পরমেশ্বরে অনাদি কারণে । বিবেক বৈরাগ্য ছুই সহায় সাধনে । 
বিষয়ের ছুঃখ নানা, বিষয়ীর উপাসনা ত্যজ মন এ বস্ত্র, সত্য ভাব মনে ।, 
অপ্প কথা। কিন্ধু অর্থবহ | বিবেক বৈরাগ্যের প্রয়োজন বিষয়ের ছুঃখ থেকে 
বিষয়ীর উত্তরণে --সেখানেই উপাসনার বানী নির্গলিত যেন। বগ্ত্রামুক্ত মনকে 
রামমোহন উপাসনায় প্রাধিত জন করছেন।অনা্দি অনস্ত পরম ঈশ্বর চিস্তায় ভবযস্ত্রণার 
বন্ধনও ছিন্ন হবে। 
ব্রিগুণাতীতের ধ্যানে রামমোহন ছিলেন ধ্যানী। ব্রন্ধার নিরাকার এবং 
সেই থেকে এই মৃতি-পূজার বিরোধি রামমোহন বলছেন-- 


ধনিরূপমের উপমা! সীমাহীনে দিতে সীমা, নাহি হয় সম্ভাবন!। 
অচিন্ত্য উপাধি হীনে, অতিক্রান্ত গু তিনে, বত সব অর্বাচীনে করয়ে বল্পন! 
পদার্থ ইন্জিয়পর, বিভূ সর্ব অগোচর, বেদ বিধির অস্তর, মন জান না। 
বর্ণেতে বদিতে নারি, বাক্যেতে কহিতে হারি, শ্রবণমনন তারি, কর ক্থচন! |” 


রাগিনী ভৈরবী ও তাল আড়াঠেকায় গেয় বলে উল্লেখ রয়েছে 'সঙ্জীভাবলী' 'বন্বসঙ্গীত' 
ইত্যাদি সংগ্রহে । যেদঘিধিয়' জন্তর, মন জান না? বলে রামমোহন সমস্ত ধজ্তবোর 
উপয়াংহার টেনেছেন যা বিশেষ ইঙ্গিতবহ | রাগিণী আলাইয়া ও তাল আড়ায় গেয় 
কোথায় গমন, কর সর্ধক্ষণ গীতিকায়ও অন্তর! অংশে রামযোহন বলেছেন--- 
সর্বব্যাপী তার আখ্যা, এই সে বেদের ব্যাখ্যা? । 


রামমোহন সকল সময়ে আছ্ঠানিকতার উধের্ব পরম প্রাধিতেক্ অবস্থান 


নি্ধায়ণ করেছেন। অহ্সম্থানী মনের কথায় রাখিদী বাগে তাল আড়াঠেকার গেয় 
শীতিকাটিতে তাই বলছেন-_ 


'সে কোথায় কার কর অন্বেষণ। তত মন্ত্র নত পুঁজ! শ্বরগ মনন । 
“অখণ্ড মগ্ডুলাকারে, ব্যাণ্ড ধিনি চরাচরে, ক্ষণে আন ক্ষণে তারে, কর বিসঙ্জন। 
কে বুঝিষে তীর মর্শ, ইন্জিয়ের নহে কর্ণ, গণাতীত পরব্রদ্থ, সকল কারণ। 
জানে যত্ব নাহি হয়, পক্ষে করি নিশ্চয়, সে পঞ্চ গ্রপঞ্চময় না জান কি মন।, 


যদিও এ কখা সংসারী বা বিষয়ী তো ভাবে না, ভাই নানা মত ও পথ নিয়ে 
চলে, নানা মতে কথায় বৈচিত্র্যের জাল বোনে । বাউল কণ্ঠের ধ্বনি যেন এখানে 
প্রকাশ ভঙ্বি ও উপমায়। এমনি স্থন্দর আর একটি গীতিকার উল্লেখ করা যায়। 
রামমোহন রায় এমনি আ্রমনশীল মনের ভাবনায় গৌড়মল্লার ও তাল আড়াঠেকায় গীত 
ক্যার একটি গীতিকবিতায় বলছেন-_ 
সঙ্গের সঙ্গীরে মন, কোথায় কর অদ্বেষণ, অন্তরে না দেখে তারে কেন অন্তরে অমণ। 
যে বিভূু করে যোজন, কর্ম্েতে ইন্ড্রিযগণ, মাজ্ছিয়া মন দর্পণ, তারে কর দর্শন ।, 
রাগিণী রামকেলী ও তাল আড়াঠেকার ব্যবহার বল! হয়েছে এই নিষ়্ের 
প্রীতিকবিভাটিতে। হ্থম্দর চিত্রধর্মী ভাবমূতি প্রথম ছত্র থেকেই-_- 

'কত আর থে মুখ দেখিবে দর্পণে। এ মুখের পরিণাম বারেক না ভাব মনে। 
স্টামকেশ শ্বেত হবে, ক্রমে সব দত্ত যাবে, গলিত র্পোল ক, হবে কিছু দিনে। 
লোল চণ্ব কদাকার কফকাশ হুর্নিবার, হত্বপদ শিরঃ কম্প, ভ্রান্তি ক্ষণে.ক্ষগে। 
অতএব তাজ গর্ব, অনিত্য জানিবে সর্ব, দয়! জীবে নম্ভাবে, ভাব সত্য নিরঞ্নে।” 

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখলেন (পৃঃ ২৭২ )--তাহার বাবরী চুল ছিল; 
চুলগুলির প্রতি অড়িশয় ঘত্ব করিতেন; প্রতিদিন ত্সানের পর দর্পণের সম্মুখে 
কেশবিষ্তাসে অনেক সময় নষ্ট হইত। তজ্ান্ত একদিবস তারাাদ চক্রবর্তী তাহাকে 
উপহাস করিয়া! বলিলেন এমহাশয় | 'কত আর ত্থুখে মুখ দেখিবে দর্পণে এই 
গীতটি কি কেবল পরের জন্তই রচনা করিয়াছিলেন ? রামমোহন রায় লঞ্জিত হইয়া 
বলিলেন «বেরাদার ঠিক বলিয়াছ, ঠিকৃ বলিয়াছ |" রামমোহনের সৌজন্তবোধ 
এবং সৌদার্বপ্রিয় মনের ইঙ্গিত এই ঘটনায় ধর! হয়ে আছে। তবে সঠিক কিনা বলা 
ব্যায় না তবু মুদ্রিত পুস্তকের প্রাচীনতার় এ সব ক্ষেত্রে ঘটনাটিকে সত্যরপে স্বীকৃতি 
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দেওয়া চলে। সমসামগ্িক বা তীয় ঠিক পরবর্তী অহরাগী জনের উদ্ভিই এ ক্ষেভেও 
বর্তমানে একমান্তর ও একান্ত নির্ভরন্থল। 

২৩ জাচ্য়ারী ১৮৩* ব্রাক্ষসমাজের জোড়াসাকোয় নিজন্ব গৃহে উদ্বোধন উৎসব 
হয়। কিন্ত ব্রন্মোপাসনার জঙ্কে প্রথম সভা! হয় ২৭ আগষ্ট ১৮২৮ ত্রীষ্টান্দে। গখন 
ধথেকেই সেই সভায় রামমোহন প্রবর্তন করেন, বেদ ও উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থপাঠ ও 
ব্যাখ্যার পর সঙ্গীত হযে সভাভঙ্গ করার রেওয়াজ । মহ্ধিদেব বলেছেন--্রাঙ্মসমাজ 
সংস্থাপিত হইলে পর, আমি মধ্যে মধ্যে লুকাইয়া তথায় যাইতাম । তখনও বিষ 
1 টক্রব্র্জী |] গান করিতেন । বিষণ এক জোট্ভ্রাতা ছিলেন। ত্তীহার নাম কৃফ। 
রামমোহন রায়ের সমাজে বিষ্ুুর সহিত কৃষ্ণ একত্রে গান করিতেন । গোলাম 
বা নামক একজন মুসলমান পাখোয়াজ বাজাইতেন। “বিগতবিশেষং* 

রা বিষুঃ এঁ সঙ্গীতটি মধুর শ্বরে গান করিতেন।' 
মহ্ধিদেব আরো! লিখছেন--সংস্কত, পার্শা ও আরবী ভাষার কবিতা! আবৃত্তি 
করিতে করিতে, তিনি একটি গ্রকাণ্ড জলপূর্ণ টবে বম্প প্রদান করিতেন ।'" এই সমগ্নে 
তিনি ক্রমাগত হার প্রিয় কবিতা সকল আবৃত্তি করিতেন। স্পষ্ট বোধ হইত, তিনি 
খই সকল কবিতার ভাবে মগ্ন হইয়া গিয়াছেন। তিনি অতিশয় ভাবের সহিত থে 
স্কল কবিতা উচ্চারণ করিতেন, আমি তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতাঁম না। আমার 
এখন বোধ হয় যে, উহাই রাজার উপাসনা ছিল। এই ঘটনাটিতে যেমন রাজার 
ছদ্দিত ক্লেরকের আবৃত্তির প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে তেমনি মহখির উল্লিখিত আর 
একটি ঘটনায় তীর প্রগাঢ় সঙ্গীত প্রীতির পরিচয় রয়েছে। 

মহধি লিখছেন--“তিনি রমাপ্রসাদকে তাহার প্রিয় সংস্কৃত সঙ্গীত “অজরমশোকং 
জগ্দামোকং* গান করিতে বলিলেন। রমাগ্রসাদ বড়ই লঙ্জায় পড়িলেন। তিনি 
গান করিতেও পারেন না, আবার তাহার পিতার আজা! অগ্রাহও করিতে পারেন না। 
তিনি আন্তে আত্তে খাটের নীচে গিষা বসিলেন, এবং তথায় করুণাব্যঞ্জকন্বরে গান 
আরস্ত করিলেন। পুত্রকে গানে নিধুক্তিতে পারিবারিক জীবনে গান রামমোহনের 
একান্ত অস্তরজই ছিল বোঝা যায় । 

রাজার জীবনীকারও তার একান্ত সংগীত প্রীতির পরিচয় দিয়ে লিখেছেন--. 
সমাজে বিষু যখন গান করিতেন, তাহার গণ্ুদেশ ধৌত করিয়া অজ অশ্রধার! 
প্রবাহিত হইত। তাহার সম্মৃথে কেহ একটি স্থভাবের কথ! বলিলে বা স্থসঙ্সীত গান 
করিলে, তিনি ভাবপুর্ণ হৃদয়ে তাহাকে আলিঙ্গন করিতেন” আত্মীয় সভায়ও 
রামমোহন সপ্তাহে একদিন মাণিকতলার বাড়িতে শিবপ্রপাদ মিশ্রকে দিয়ে বেদপাঠ 
ও গোবিন্দ মালাকে দিযে ক্রক্থদংগীত করাতেন। ব্রাক্ষণমাজের সভাতেও বেদ" 
উপনিষদ পাঠ ও ব্যাখ্যার পর সংগীত হয়ে সভ্ভাভঙ্গ হত রামমোহনের সময়েই । 
রামমোহন রায় যখন ভ্রাধ্ষপমাঞ্জের ট্রাস্টভীভ্‌ রচনা করেন তাতে বলেছিলেন--বে 
কোন ব্যক্তি ভদ্রভাবে, নিষ্ঠ। ও শ্রদ্ধার সহিত উপাপনা করিতে আমিবেন, এই 
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সাধারণের মিলন মন্দিরের বার তীহারই জন্ত উদ্দুক্ত তিনি যে দেশের যে জাতির 
বা যে ধর্শের লোকই হউন নাকেন? এই সমাজ গঠনের মৌল বক্তব্য রচনাতেও 
তিনি সংগীতকে একটি বিশেষ স্থান দিয়ে লিখছেন-_-'ঘে কোন জীবিত বা মৃত পদার্থ 
কোন মহুস্তের বা সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা বলিয়! বিবেচিত ব! ব্যব্ত হইয়াছে বা 
পরে হুইবে, এখানকার ধর্ঘ্মোপদেশে, বত্তৃতাতে, সঙ্গীত, উপাসন! সম্পর্বীয় অন্ত কোন 
কার্য্যে অবজ্ঞা বা ঘ্বণার সহিত তাহার কোন উল্লেখ কর! হইযে না! ব! তাহার কোন 
নিন্দাবাদ করা! হইবে ন1।” রামমোহন উদার অংলোকে উত্তাসিত অন্তরে এই 
ঘোষণাপত্র সেদিন রচনা করেন। এর মধ্যে আবার বলছেন সংগীতকে বিশেষ স্থান 
দিয়ে--প্রার্থন৷ ও সঙ্গীতাদি ভিন্ন অন্ত প্রকারের কিছু এখানে হইতে পারিবে না। 

রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী, গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে শশিতৃষণ বন্ধ উদ্ধাত 
করেছেন মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রকাশিত “তত্ববোধিনী পত্রিক থেকে; যেখানে 
বল! হয়েছে--তাহার জীবনের এই মহান লক্ষ্য ছিল যে, পৃথিবীর সকল লে।কেই 
কলছ বিবাদ পরিত্যাগ করিয়৷ একমাত্র অনাদি ঈশ্বরকে উপাসনা করে এবং পরস্পর 
পরস্পরকে শ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করে। এখানে অনেকেরই মনে আসবে বিশ্বত্রাতৃত্ব 
বোধে উদ্বোধিত রামমোহনের কথা; যিনি স্প্নে দেশে নিয়মতন্্র শাসনপ্রণালী 
প্রবর্তন হওয়ায় কলকাতার টাউন হলে ভোজসভার আয়োজন করেন। নেপলস্‌ 
দেশের শ্বাধীনত| যুদ্ধের পরাজয় সংবাদে কলকাতায় বক্‌ল্যাণ্ড সাহেবের সঙ্গে দেখা! 
করতেই গেলেন না। ফরাসী বিপ্রবের সংবাদের জন্ত তার অদম্য আগ্রহ ছিল। 
গ্রীস-তুরস্ক সংগ্রামে গ্রীসের প্রতি কি গভীর সহানুভূতি ! তিনি বিশ্ব ভ্াতৃসংঘ 
গ্বাপনের পরিকল্পনার কথা বিদেশ রাষ্ট্রের প্রধানের কাছে প্রস্তাব পাঠান । বিলাত 
গমনকালে স্বাধীন ফরাসী রাষ্ট্রের জাহাজে পতাকা! অভিবাদন করতে যাওয়ার আগ্রহ" 
আতিশয্যের ফলে আচস্কা তাঁর পায়ে চোট লাগার ঘটনাও এই সুত্রে বিশেষভাবেই 
স্মরণে আসতে পারে। 

'মহাত্ম! রাজ! রামমোহন রায় সন্বনধীয হুদ ক্র গ্প' নামের পুম্তিকায় নন্দমমোহন 
চট্টোপাধ্যায় এবং জীবনচরিত গ্রন্থে নগেজনাথ চট্টোপাধ্যায় রাজার নামে প্রচারিত 
একটি গীতিকবিতাকে উল্লেখ করেছেন রামরত্ব মুখোপাধ্যায়ের রচন1 বলে। রামমোহন 
বিলাত ধাত্রা কালে রাজারাম এবং অপর ছুজনকেও সঙ্গে নিয়ে যান, একজন রামদাস 
মালী অপরজন রামরত্ব মুখোপাধ্যায় । নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায় লিখছেন যে 
'রামমোহনের সহিত ধাহারা ইংলগ্ডে গমন করেন তীহাদের প্রকৃত নাম পরিবর্তন 
করিয়া তিনি আপন নামের নাম রাখেন। রামরতনেয় পুর্ববনাম_পস্ত. এবং 
রামহরি দাসের পূর্বনাম--হরিদাস। এমন উচ্চগ্রামে আপন পারিপাখিকত! 
য়চন! করে সমুদ্রধাত্রায় অগ্রসর হলেন রাজ! রামমোহন যখন হিন্দুর সংস্কারে সমুদ্রযাতা 
নিষিদ্ধ বলে প্রচারিত ছিল। নন্দমমোহন লিখছেন--'ইংলণ্ড গমনকালীন একদা 
ভারত-সাগরে তাহাদের জলযান ঘোর ঝড়ে মহা ভয়ানক অবস্থায় পতিত হয়। এ 
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সময়ে সকলকেই জীবনাশায় এক প্রকার জলাঞ্জলি দিতে হুইয়াছিল। রামমোহদ 
তখন সহচরবর্গকে লইয়! ঈশ্বরের উপাসনায় নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ে রাময়তন 
একটি গান রচন। করেন বলে গানটির উল্লেখ দেখা যায়। 
"ওহে কোথায় আনিলে, আনিয়ে জলধিমাঝে তরঙ্গে তরি ডুবালে। 

কোথা রইল মাতাপিতা, কে করে গ্রেহ মমতা, প্রাণ প্রিয়ে রইলে কোথা বন্ধু সকলে 
চতুদ্দিক নীরাকার, নাহি দেখি পারাপার, প্রাণ বুঝি বায় এবার, ঘুর্ণিত জলে ।, 

ভাবে রা ভাষায় রামমোহনের প্রচণ্ড প্রভাব এবং অত্যন্ত সহজ স্থরে মনের 
একান্ত উখিত ভাবনার ছন্দিত প্রকাশ এটি ঠিকই, তবে ধিনি কখনও কিছু রচনা করেন 
নিতীর পক্ষে কিসম্ভব? এমন একটা প্রশ্ন জাগতে পারে এবং জাগাই স্বাভাবিক। 
তবে রামমোহনের অস্করণে বা অনুসরণে তো বছ ব্রন্মদংগীত সে যুগে রচিত হয় 
যা নান৷ সংগীত সংকলন গ্রন্থে গ্রথিত। 

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচবিত' গ্রন্থে নগেন্রনাখ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
লিখছেন--“রামমোহন রায় ইংলপ্তীয় সমাজের সহিত বিশেষবপে মিশিয়াছিলেন। 
সকলপ্রকার সামাজিক আযোদ-প্রমোদেও অবকাশাচ্পারে যোগ দিতেন । তীহার 
একখানি পত্রে আমর! জানিতে পারিতেছি যে, তিনি এক দিবস তাহার বন্ধুগণের 
সহিত আস্লিস্‌ থিয়েটার নামক নাট্যশালায় অভিনয় দেখিতে গিযাছিলেন। 
গ্রন্থকার যে পত্রের কথ! উল্লেখ করেছেন তার কোনো অংশ উদ্ধতিসহ বক্তব্য 
উপস্থাপিত করেন নি। এরপরই লিখছেন-_-'রাজার প্রকৃতিতে বিপরীত ভাবের 
সামঞ্জন্ত ছিল। একদিকে যেমন তিনি গম্ভীর স্বভাব, অন্তদিকে, আবার, স্থরসিক, 
আমোদপ্রিষ। কাব্যরপান্াদনে, নাটকার্দির মাধূর্ধযগ্রহগে বিশেষ সক্ষম ছিলেন। 
কাব্যরসে পরিতৃপ্ত হইতেন।, 

রামমোহনের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের দার্ট চরিঝের অন্তরালে অন্তরে সদা ফন্তধারার 
মতোই যে ললিত-কলার প্রতিও অনুরাগ সঞ্চারিত ছিল। এ সম্পর্কে বিস্তৃত ঘটনার 
যে উল্লেখ গ্রন্থকার করছেন, তা এই--“বেপিল মণ্টে্ড সাহেবের বাটীতে, রামমোহন 
রায়ের সহিত একজন তৎকালীন স্থবিখ্যাতা অভিনেত্রী, ফ্যানি কেছ্বলের ( 5907) 
7০17915) সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি কোন কোন হিন্কু নাটকের বিষয় অবগত 
আছেন দেখিয়া! রাজ! আহ্লাদিত হইলেন। কিন্তু মহাকবি কালিদাস প্রণীত স্ুপ্রসিদ্ধ 
শকুস্তলা' নাটকের বিষয় অবগত নেন, দেখিষ। আশ্চর্ধ্য হইলেন। রাজ! মনে 
করিতেন যে, ভারতবর্ষে যে সকল নাটক রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে শকুস্তলাই 
সর্বশ্রেষ্ঠ ।'' রাজ! তাহাকে পরে, সর্‌ উইলিয়ম জোন্সের অন্বাদিত শকুন্তলা 
একথণ্ড প্রেরণ করিয়াছিলেন । ** ১৮৩১ সালে ২২শে ডিসেম্বর দিবসের দৈনন্দিন 
লিপিতে ফ্যানি কেন্বল লিখিয়াছিলেন যে,রাজা তাহাদের লাট্যশ।লায় অভিনয় দেখিতে 
গমন করিয়াছিলেন । সেদিন ইজাবেল! নামক নাটকের অভিন্ন হইয়াছিল। 
ভিভনসায়ারের ভিউকের বসিধার স্থানে রাজ! বলিয়াছিলেন। তিনি নাটকাভিনয় 
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দর্শনে মুখ হইয়া, অভিপয় ক্রন্দন করিগাছিলেন। উক্ত অভিনেত্রী, তাহার দৈনক্মিন: 
লিপিতে, আয় এক দিনের কথ! লিছিয়াছেন। ১৮৩২ সালের ৬ই মার্চ, মস্টেগদের' 
বাটাতে অনেকগুলি ভদ্রলোক সগ্গিলিত হুইয়াছিলেন। ফ্যানি কেন্বল তথায় এক 
ঘণ্টাকাল নৃত্য করিয়াছিলেন | রাজা লেখানে উপস্থিত ছিলেন। ফরানি কেন্বল 
আরও বিখিয়াছেন যে, রাজার সহিত তাহাদের অনেকক্ষণ পথ্যস্ত আমেদজনক 
কথোপকথন হইয়াছিব। উহ্ছাতে তিনি (ফ্যানি কেন্বল) অতিশয় আনন্দলা্ড 
করিয়াছিলেম। উক্ত অভিনেত্রী, আরও বলিতেছেন; তীহার (রাজার ) মৃত্তি 
অতিশস্ব চিত্তাকর্ষক । লগুনের যে সকল গৃহে নৃত্যাদি হয় ( 3911-190128 ) তথায় 
তাহার ন্থচিত্রিত পোষাক ও তীহার বর্ণ, তাহাকে বিশেষ ভরষ্টষা বিষয় করিয়াছে। 
তাহার আরুতিতে ্থৃতীক্ষ বুদ্ধি, অতিশর মধুরত1 ও শাস্তভাব প্রকাশ করে। ফ্যানি 
কেবল বলিতেছেন যে, রাজার সহিত হাশ্যরসাত্মক কথোপকথনে তাঁহারা উভয়েই 
অতিশয় হাম্ত করিয়াছিলেন। অভিনেত্রী বলিতেছেন ষে, এই সাক্ষাতের তিন 
দিবস পরে, তিনি রাজার নিকট হইতে একখানি মমোরম পত্র ও কয়েকখানি 
ভারতবর্ষীয় পুস্তক প্রার্ত হইয়াছিলেন। গ্রস্থকার এই প্রসঙ্গের আর একটি নজির 
দিয়েছেন--:১৮৩৩ সালের ১২ জুন তিনি কুমারী ফিডেলকে লিখিতেছেন যে, 
তিনি তাহার সঙ্গে ও তাহার বন্ধুগণের সঙ্গে সায়াহে আস্লিস থিয়েটারে গমন 
করিবেন।, [পৃঃ ২৫৪ ] 

এই উদ্ধৃতির মধ্যে দিয়ে ছুটি জিনিস বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে একটি হল 
রাজা রামমোহুন রায়ের সমস্ত বলিষ্ঠ পদক্ষেপের মধ্যে একটি ভাবপ্রবণ সহাম্থতৃতি" 
সম্পঙ্ন রসিক চিত্ত বর্তমান ছিল । দেশের দশের প্রয়োজনে নিরস প্রসঙ্গের তর্কবিতর্কে 
শক্তিকে প্রযোজিত করলেও তিনি কিস্ত নাট্যরস উপভোগে, কাব্যরস গ্রহণে এবং 
সহজ রসিকতার আকর্ষণীয় পুক্রুষই ছিলেন। তার চিত্ত ভরা ছিল ললিতকলার 
রূপাভিসারেও। তাই তীর জীবনধারায় ও পরিবেশ রচনায় তারই প্রকাশ--তিনি 
স্ন্দর সাজপোষাকে ও সুদৃত্ঠ গৃহাক্গন রচনায় মনোযোগী ছিলেন। তার মাণিকতলা'র 
বাসড়বন যেভাতষ রেখেছিলেন তার উল্লেখ মহধিরও আত্মুচরিতে করেছেন । 

'আমি মানিকতলায় রাজা রামমোহন রায়ের উদ্ভান বাটিকাতে প্রায়ই গমন 
করিতাম। ''রাজার উদ্ভানে একটি বৃক্ষের শাখা একটি দোলন! ছিল ।.'আমাকে 
কিছুক্ষণ দোলাইয়া তিনি দোলনার উপর উঠিয়া বসিতেন, এবং আমাকে দোল দিতে 
বলিতেন। তিনি আরও লিখছেন-্"রাজার মাণিকতলার বাগানে অনেক উতম 
উত্তম ফলের গাছ ছিল ।১ 

এমনি রামমোহনের আর একটি ঘঈনার উল্লেখ 'সাহিত্যসাধক চরিতফালা'র 
বজেজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় করেছেন ৩৭ পৃষ্ঠায় । এইটি ইংরেজ মহল! ফ্যানী পার্কস 
তায় আমণ বৃত্তীস্তের বর্ণনায় বলেছেন-- ১৮২৩, মে-সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমর! 
রামমোহন রায় নামে একটি ধনী বাঙালী বাবুর বাড়ীতে একটি পার্টিতে 


'গিয়াছিলাম। বাড়ীর বড় হ্বাতাক়্ বেশ ভাল রোশনাই হইয়াছিল এবং চমৎকার 
বাজী-পোড়ান হইয়াছিল। বাড়ীর ঘরে ধরে নাচওয়ালীর। নাচগান করিতেছি *" 
উহাদের গান গাছিবার রীতি অদ্ভুত; সময়ে সময়ে স্বর নাকের ভিতর দিদা 
আসিতেছিল; কতকগুলি স্বর বেশ মি; এই নাচওয়ালীদের মধ্যে নিকীও 
ছিল--তাহাকে প্রাচ্য জগতের কাটালানী বলা হইত। এই আলে! বল্ঘলে 
নিপুণ নৃত্যের চাঞ্চল্যের সান্ধ্যঘমাবেশ গৃহাঙ্গনে | সমকালের বুকে সমবাদারীর 
তৎকালিক আভিজাত্য সম্পন্ন মানসিকতা । 

রামমোহন তার কলকাতার জীবনেও অতিজাত সেকালের সংগীতনৃত্যপ্রিষ ও 
জমকালো! উৎসবপ্রিয় মানসিকতাকে বজায় রেখেছিলেন। তার জীধন এবং মনন 
ছুটিই বিশিষ্ট খাতে প্রবাহিত ছিল। তিনি সমাঁজজীবনে সমকালের উন্নত রুচির 
মধ্যে এবং মানসমননে পরিচ্ছন্ন উদার চৈতন্তে স্থিতধি থাকতে চেষেছিলেন। নিজের 
উদার ভায়ের উত্তরীয় স্ববিস্ৃত করেছিলেন দরাজভাবে--দেশ, জাতি, নিজের 
ধর্ম, ভাষা_কোনো কিছুরই আর প্রাচীর তোলার অবকাশ ছিল না। হৃদয় ভরে 
আলিঙ্গন করেছেন সকলকে | স্ুম্্র কলারসিক রামমোহন তাই সংগীতপ্রিয় এবং 
স্বরে উধাও মানসিকতার অধিকারী ছিলেন। ত্র জীবনচর্য। তাঁর আচার-ব্যবহারে, 
তাঁর আদশচর্চায় এই পরিশ্ীলিত নাগরিক মানসবৈভবে বিভূষিত রামমোহন উন্নত ও 
উল্লেখযোগ্য মানুষ । তিনি অন্তরের সহ্ৃদয়তাষ ও সৌজন্যে পরিপূর্ণ মানুষ । তিনি 
স্তায়নীতির নৈষ্টিকতায় নিমগ্ন। তাঁর ত্বদেশের ধারা অন্তরঙ্গ হয়েছিলেন এবং বিদেশেরও 
অস্তরজ্ক মহল এ কথার সমর্থন বারবার করেছেন। আস্তরিকতার স্থৃভদ্র সংস্কৃতিবান 
পুরুষের উজ্জল দৃষ্টান্ত তিনি । 

মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তার আত্মচরিতে লিখেছেন-_“সকল মহাপুরুষের স্তায়, 
রাজ। রামমোহন রায়ও স্বভাবত অত্যন্ত বিনীত ছিলেন। অপধখ্য লোক তাহার 
সহিত ধর্ম বিষয়ে তর্ক করিতে আসিতেন। কিন্তু তাহার সহিত বিশৃঙ্খল ও অসমবন্ধ 
কথ! সকল বলিয়া তর্ক করিতেন । কিন্তু তিনি কাহাকেও কখনও চলিয়া! যাইতে 
বলিতে পারিতেন না। তিনি সকলের কথা ভদ্রভাবে মনযোগপুর্ব্বক শুনিতেন।” 
রাজার বাগান যে সাজানে! ছিল তা মহধিদেব একটি কথায় উল্লেখ করেছেন -সরাজার 
এই বাগান, তাহার মালী রাষদাস প্রস্তত করিয়াছিল। যখন তার প্রতিঘন্দী বড়ই 
নির্বোধের মতন কথ! বলছে দেখতেন, তিনি তখন বলতেন --'আপনি কি বলেন, এখন 
বাগানে একটু বেড়ালে হয় না? বাস আর কোনো কটু কথা নয । এই বলে তিনি 
বাইরে বাগানে বেড়াতে আরম্ভ করতেন ফ্রুতবেগে--সে লোকটি কিন্তু অত ভ্রুতবেগে 
জরমণে অক্ষম হয়ে বিদায় নিতে বাধ্য হতেন। ঘটনাটি সামান্ত হলেও একটা অগামান্ট 
সৌজন্ত প্রকাশের পরিচায়ক। তীর ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবনে পালিত পুত্র 
রাজারামের দুরস্তপনার ঘটনাও এখানে একটি উল্লেখযোগ্য । তার নিদ্রার সময় 
প্রায়ই রাজারাম তীর বুকের ওপর ঝাপিয়ে উঠভো। নিদ্রার ব্যাঘাত হলেও তিনি 


৫১ 


'রাজারাম' 'কাজারাম বলেই জড়িয়ে ধরে আদর করতেন । কোনো রুষ্টমনের 
ভাবপ্রকাশ করতেন না। মহধির আর একটি উক্তিও বিশেষ ল্বরনীয়-_-'রাজার এমন 
এক শক্তি ছিল, বন্বারা তিনি সকল প্রকার লোককে আকর্ষণ করিতে পারিতেন ।' 

অগ্রচলিত রাগিনী লুম ঝিঁঝিট ও গ্রচলিত তাল আড়াঠেকায় গেয়্ একটি গীতিকায়, 
রামমোহন তাই সেদিন বলেছেন 

“চতন্ত বিহীন জন, নিত্যানন্দ পাবে কেন, আকাশ পুপ্পের স্তায় কল্পনায় সদ! মন। 

কেব। এ মন্ত্রণা দিলে, অনিত্যেতে গ্রবর্তিলে, আত্ম তথ মর্শজান কণ্ধ মিথ্যা কার জান ।” 
অথবা রাগিণী কালাংড়া ও তার আড়াঠেকায় গেয় আর একটি-_- 

“মন ধারে নাহি পায় নয়নে কেমনে পাবে। 

সে অতীত গুগত্রয়, ইন্জ্রিয় বিষয় নয়, যাহার বর্ণনে রয়, শ্রুতি স্তন্ধ ভাবে। 

ইচ্ছ। মা করিল যে বিশ্বের প্রকাশ, ইচ্ছামতে রাখে ইচ্ছামতে করে নাশ, 

সেই সত্য এইমাত্র নিতাস্ত জানিবে।, 

এখানে রবীন্দ্রনাথের আর একভাবের অভিব্যক্তির বাণীবচন মনে আসে, যেখানে 
বলেছেন_“নয়ন সন্মৃথে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়াছ যে ঠাই।' সেখানে 
প্রেমকবির অভিব্যঞ্জনা আর এখানে গভীর আধ্যাত্ম বোধের অনুরণন । 

গ্রাস করে কাল পরমাযু গ্রতিক্ষণে । তথাপি বিষয়ে মত, সদ ব্যস্ত উপাজ্জনে । 

গত হয় আমু যত, জেহে কহ হল এত বর্ষ গেলে বর্ধবৃদ্ধি বলে বন্ধুগণে। 

এ সব কথার ছলে, কিন্বা ধনজন বলে, তিলেক নিস্তার নাই কালের দশনে। 

অতএব নিরন্তর, চিন্ত সত্য পরেৎপর, বিবেক বৈরাগ্য হলে কি ভয় মরণে।, 

রবীন্দ্রনাথের 'মরিতে চাহি না আমি স্থন্দর ভূবনে' যেমন বলা বা মরণরে 
তু মম শ্াম সমান” এখন বহুল ভাবে প্রচারিত কিন্তু পুর্বে যে “বিবেক বৈরাগ্য হলে 
কি ভয় মরণে' বলার কথায় যথার্থই দীক্ষিত করেছেন রামমোহন রায়--তা শ্মরণে 
হয়তে! সবারই আসে না সচরাচর । অবশ্ঠ পরিপূর্ণ বৈরাগ্য কবির নয়, তাই 
রবীন্দ্রনাথ বললেন-_-বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়” । তার অসংখ্য বন্ধন 
মাঝে মুক্তির আনন্দ । এই যেমন মনের রামমোহনও । 

রামমোহন-জীবনে এমন একটা! সুক্ রচিবোধ ও সৌন্দ্যরাপের সাধনায় মন, মত 
ও আদর্শকে পরিচালিত করতেন যা আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ স্থুলবুদ্ধির মান্য নানা 
কদর্য ব্যাখ্যায় তৎপর হয়ে উঠতেন। শ্রীমতী দেবী ছিলেন রাজ রামমোহনের মধ্যম! 
স্্। তারই হুইপুজ্র রাধাপ্রসাদ ও রমাগ্রসাদ। রামমোহন স্ত্রীলোকের যেমন ন্বামীর 
সঙ্গে সহমরণ পছন্দ করেন নি তেমনি স্ত্রীলোকের মৃত্যুর পর প্রকাস্তে মুখাক্লি করাও 
রুচি বিরুগ্ধ মনে করেছিলেন। হয় তো তার এটিকে একটি অপংস্কৃত অসভ্য প্রথামাত্র 
বলেই মনে হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন মৃত্যুর পূর্বমুহূ্ত পর্যন্ত যে শ্রীলোক পর্দার 
অন্তয়ালবর্তী থাকেন তিনিই হঠাৎ ম্ৃতার পরেই গ্রকাঙ্ঠ দিবালোকে বীভৎস ভাবে 
'াত্মজনের খারা অগ্রিদঞ্ধ হন--এ কেমন | এই প্রসঙ্গে নন্দমমোহন চট্টোপাধ্যায় 


রহ 


লিখেছেন--উ্রমতী দেবীর মৃত্যুশসংবাদ আসিল । রামমোহন স্ত্রীবিয়োগে শোকারিত 
হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই । কিন্তু ব্ধানন্দ-সে রসজ বাক্কির লে ছুংখ ক্ষণস্থায়ী মাজ। 
তিনি অভবদাতার অভয-নাম হ্ব্দষে ধারণ করিয়া গীতও করিলেন_ 

'মনে কর শেষের সেদিন ভব্থার অন্ে বাক্যে কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর 1, 
রাগিণী রামকেলী ও তাল আড়াঠেকাষ গেয এই গানটির রচনার প্রেরণাস্থল এই 
ভাবের হোক আর নাই হোক এমন সহজ অনুভবের ভাবাহুভূতি সমাজজীবীর 
অনম্বীকার্য সত্য এবং অনিবার্য বপে গ্রাহ। পরের কলিগুলিও ল্মরণীষ-. 

'যার প্রতি ষন্ত মাধা, কিব' পুত্র কিব! জাষা, তাঁর মুখ চেযে তত হইবে কাতর । 

গৃহে হাষ হাষ শব, সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ, দৃষ্টিহীন নাড়ী ক্ষীণ, হিম,কলেবর। 

অতএব সাবধান, ত্যজ দস্ভ অভিমান, বৈরাগ্য অভ্যাস কর, সত্যেতে নির্ভর |, 
একই স্থুর-তালের আর একটি একেবারে নৈর্যক্তিক দার্শনিকের রাষমোহন"গীতিকা 
এখানেও এই স্থত্রেই উল্লেখযোগ্য, যেখানে বলেছেন--- 

'একদিন যদি হবে অবশ্ট মরণ । তবে এত আশ! কেন এত ঘন্ব কি কারণ। 

এই যে মাজিত দেহ, যাতে এত কর স্ষেহ, ধূলি সার হবে তার মস্তক চরণ। 

যত্বে তৃণ কাষ্ঠথান, রহে যুগ পরিমাণ, কিন্তু যত্বে দেহনাশ ন| হয বারণ । 

অতএব আদি অন্ত, আপনর সদ] চিন্ত, দষ। কর জীবে, লও সত্যের শরণ।, 

জীবে প্রেম সত্যে শরণ রামমোহন গ্রুবপদ পে ধারণ করেন সর্বক্ষেত্রে । ফলে 
রামমোহনের মননধর্মে ছিল আশাবাদ, তিনি মাযাবাদী নন। রাগিণী রামকেলী 
ভাল আড়াঠেকার এমনই একটি গীতে তাই বললেন-_- 

“একবার ভ্রমেতেও মনে ন৷ ভাবিবে। কি কষ্টে জন্মিধাছিপে কি দুঃখেতে প্রাণ যাবে। 
মাতৃগর্-অন্ধকারে, বন্ধ ছিলে কারাগারে, অস্তে অস্তে পুনঃ অন্ধকার সংসার দেখিবে। 
প্রথমেতে সংজ্ঞাহীন, ছিলে পঙ্গু পরাধীন, সেই সব উপদ্রব শেষেও ঘটিবে। 
অতএব সাবধান, যে অবধি থাকে জ্ঞান, পরহিতে মন দিবে, সত্যকে চিস্তিবে।, 
জাগতিক জীবনমার্গের সারভূত নির্যাস বাদী ধ্বনিত অলঙ্কংতভাবেই। শিশু 
অসহাষ, বুদ্ধও। জীবনের শরীরগত অপুটতা বার্ধক্যের অবশ্ঠন্ভাবী। কিন্ত তাই 
বলে হতচেতন হুওষা নয়, তা থেকে উত্তরণ হবে পরছিতে মানমিক অভিনিবেশে ৷ 
'অন্থবপ স্থরেতালে গেয় গীতিকবিতাষ আধার রামমোহন বলছেন-_ 

'অনিত্য বিষষকর সর্বদ] চিন্তন | ভ্রমেও ন! ভাব হবে নিশ্চঘ মরণ । 

বিষষ ভাবিবে যত, বাসনা বাড়িবে ততক্ষণে হান্য ক্ষণে খেদ, তৃরি রুষ্ট গ্রতিক্ষণ। 

অশ্রু পড়ে বাসনার, দস্ত করে হাহাকার, মৃত্যুর স্মরণে কাপে কাম ক্রোধ রিপুগণ। 

'অতএব চিন্ত শেষ, ভাব সত্য নিধিশেষ, মরণ সমযে বন্ধু, একমাত্র তিনি হন ।" 

হাসি অশ্রু দোলদেলানে! জীবনযাত্রার নিখুঁত ছবি এটি এবং চরম সত্য। 

বিঘষ বন্তর একাস্ত মনের কথায় একান্তের অন্তর, এঁকাস্তিক অন্গভূতি | 

শেষ স্মরণীয় রূপে রামমোহন "ভাব সেই একের গীতিকার বাণীই উচ্চারণ কর়লেন। 


অনিত্য সংসার নয় নিত্য সংসারে চিত্ত ভরে দিচ্ছেন পরহিতের ব্রত, সত্যের শরণ 
এবং আত্মায় এক পরমাতআকে চরম বন্ধু ভাবার দীক্ষী। 

রামমোহন-গীতি--এ একেবারে একের হৃদর-আতি একের জন্তেই একাতস্তভাবের । 
এই ভাবের প্রন্কষ্ট বধনে গীতিকার ভাব-বন্ত গ্রভাবিতই। গালের গভীরে গীতিকার 
গায়কীর সঙ্গে গায়ন বক্তব্যও গহন হদয়ের । রামমোহন জীবন ও জগতের জ্যোতির্ময় 
ঠচতন্কে চেতনার সঞ্চার করেছেন সীতিগাথায় । তার গীতি-কথা সাধনসিগ্ধ পুরুষের 
পৌরুষদীপ্ত উক্তি। এবং এমনই এক ও একক চিন্তার মানসিকতায় উদশীত । আর 
এই একক ভাবই গীতিকবিতার প্রাণপ্রতিমা। তিনি উচ্চাংগের বাণী-উপযোগী 
সুরসমন্িত ও তাললয় মাঞ্জিত প্রয়োগে এক অখণ্ড-সাংগীতিক প্রকাশ ঘর্টিষেছেন 
গ্লীতিকায়। তাই বাংলা গানের কথায় ও স্থুরে এবং ভাব ও ভাবনায় যথার্থ সাধন- 
রশ্র্ষে তিহাসঞ্চার করেছে। এই বিশ্বাস নিয়ে বল! যা বাংল! সাধনসংগীত বিবর্তনের 
ইতিহাস পর্যালোচনায় যেমন দিঁকচিহছ হযেছে তেমনি ভাবসাধনার সাংগীতিক 
মাধ্যমে ব্ঞ্জনায় ও ব্যাখ্যায যথার্থই বিবত্তিত কালের সাক্ষী । 

রামমোহন-গীতি বাংল। ভক্তিগীতির মার্গে চর্যাপদ থেকে ধরে ধারাবাহী পরিচর্যায় 
উজ্জল জ্যোতির্ালাই। এককে নিষে একান্ত কক্ষে অনেকের একই হৃদয়-আতি। 

এবং নবজাগৃতির ভাববিভূতি। তবে ভাষায় শন্ব প্রয়োগ ও বাক্য বিস্তাস 
তৎকালীন বাংলার সন্ত সংগঠনকালের একান্ত আটপৌরে কলকাত্তাই ভাষায় যা 
এখন আধুনিকায়নের চলতি বাংলায় কিছু অচল। তবে ভাবসাধনার মৌল বক্তব্য 
চলমান কালের এবং চিরকালীন। খা গ্রজম্মের পর প্রজন্মের ধারারই প্রবহমানতায়। 

গানের গহনে প্রাণের প্রশষ | তাই প্ররুতই প্রকৃতির পরিচয়। এরই বৈচিত্র্য 
বর্ণাঢ্য স্বর-তালে কথার গীতিক আর শতাব্দীর স্থবর্ণময় স্মরণিকার উদর্গীতি। যার 
মূলাধারে রামমোহনের জাগ্রত চৈতন্তের উদার হৃদয়ের পরিশীলিত স্থুরবিস্তার দেশের 
এবং বিশ্বের, সমগ্র মানবধর্মের মুক্তি মুক্তমনের প্রাঙগণে। 

মুক্তি তীর সংগীত কথায় এবং কথার গীতিকায়। 
জীবন তার তে! কালবৈশাখীর ঝোড়ে। হাওয়ার ঝড় বইয়ে দেওয়া। 

রাজা! রামমোহন একদিকে একেশ্বরবাদী “একমেবদ্ধিতীয়মে' বিশ্বাসী আবার বহু 
মাঁনবমনের মধ্যে একস্ুত্রের বন্ধনের মতন মহৎ কার্ধাবলীর প্রস্তাবক। নারীর 
মর্যাদায় সতীদাহের মতবাদ অর্বাচীন জ্ঞান করেন যেষন, পৌরষপ্রদীপ্তির মহিমায় 
স্বাধীনচেতাও তেমনিই। তীর সংবাদপত্র সম্পাদনাষ নিরপেক্ষত। ছিল আর সংবাদ- 
পত্জের প্রকাশের মতবাদের শ্বাধীনতাজানও | ত্বাধীনচিত্তের |জয়ঘোষনায় তিনি তাই 
ছিলেন অভিযাত্রী কারণ তিনি তো! এক মুক্তিমস্ত্রের মানুষ । মুক্তমনের অগ্রদূত $ 
প্বীন্দ্রসংগীতেরই উচ্চারণে বল! চলে । যেখানে 

'হদয় আমার,ওই বুঝি তোর?টবশাখী ঝড় আসে । 
বেড়া-ভাঙ্তার মাতন নামেঃউদ্জাম উল্লাসে ॥ 


বৈশাখী ঝাপটেই ঝোড়ো হাওয়ার প্রধাহ রামমোহনের | 'সে মননে জাগৃতির 
নজির ন্জয়ে । আত তাই যে মন ও মানসিকতা তা উত্ভয়াদিফায় হজে চলেছে 
ঈশ্বরচন্জ বিস্তাধাগর বা প্রীরামক্কফে, রবীন্দ্রনাথ 'বা বিষেকানদো, শীঅরঘিদ্দ 
ধা গুাষচন্জ্রে; তাই তো! বিশ্বব্যাধ প্রেক্ষাপটে চিত্ত হয়েছে এক উজ্জল আহনাকে. 
বর্ণাঢ্য বিষ্ভৃতিতে, পূর্ণ জাগৃতির দীপ্তিতে, বলিষ্ঠ ব্যকতিত্খে ও শ্বাধীন চিস্তাল্ত 
সরা ভারত-ভাবনার অভাবনীয় আলেখ্য। 


|. 
নবজাগৃঁতির আলোকে রামমোহন 


পাশ্চাত্যের রেনের্সান্ণ' ফেলে আসা এক শতাব্দীর উজ্জ্বল অভিধাই। 

আমাদের মানস-আলোকে নবজাগরণ চিহ্ছিত চিত্র তুলে ধরতে পারে অবস্থাই । 
তাই তারই অন্বেষণে উপনীত হতে হয় আমাদের দেশে অষ্টাদশ শতাবীর সত্তর দশকের 
প্রায় প্রথম পার্দের উত্তরণের কালেই। তখন বঙ্গের হুগলী জেলার ঘ্লাধানগর 
বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের এক ত্বনামধন্ত সন্তানের কথাই ন্বরণীয়। রামকান্ত রায়ের 
তিনি অন্ততম সন্তান । তার জ্যেষ্ঠ ছিলেন ধিনি তার নাম জগমোহন। এই রায় তাদের 
প্রদত্ত উপাধি। তার গ্রপিতামহ এক কালে তখন ছিলেন ফুরখশিগ্ারের শাসন 
অধীনের বাংলার স্থবেদারের পদস্থ আমিন বিশেষ। সেকালীন রেওয়াজের সুত্র 
সন্ধানে জানা যায় এই বন্দোপাধ্যায় ফৌল উপাধির অবলুণ্ঠি এবং ঘা পদমর্যাদার 
পদবীয়ানার বাহুল্য-যুক্তি। এবং এটিই হুয়ে যায় তখন থেকেই বংশাবলীর ব্যবহান্স- 
যোগ্য এক যথাযথ পরিচায়িকায় | 

রাধানগরের রায় বংশের রামমোহনের প্রপিতামহ কৃষ্ণকাস্ত ছিলেন ঘ্লায় উপাধির 
শীর্ষের বিন্দু। তাঁর থেকে যে উৎসধায়া তারই উদ্বেল উপস্থিতির যে এ্তিহাপিফ 
অবস্থিতি সেখানের চিহ্নিত পুরুষ রামমোহন । তধে পারিবারিক যে ঘিপর্যয় তাও 
জীবনীকারদের অন্রসন্ধানে অনুদঘাটিত নয়। সম্ভবত উমিশ শতকের পদাপ্প্গলগ্নেই 
তন্ন পিতৃদেষকে করাবরণ করতে হয় হুগলী জেলার দেওয়ানী মামলায় বিজড়িত 
ছয়ে আর তার পরেই একই হেতুতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভাগ্যেও ঘটে আবদ্ধের জেল-জীবন 
মেদিনীপুর জেলায়। বে সব থেকে বা সুখবর ভা হচ্ছে, এই অসম্মান 
তত্কালীন অন্তায়"অবিচারেয় শাসদে রাঘমোহনকে আর করায়ত্ত করতে পায়ৈ দি। 
এই সব ঘটনার আগেই দেখা! যাচ্ছে যে, তিনি ছৃশ্ছটি ভালুক ভ্রয় করেছেন .১৭৮৯ 
খৃস্টাঙ্কের বারোই জুলাই তারিখেই। অবন্ত তার ব্াগের অনেক সখক়্েই ৭গণৃক 
বিপুল জঙ্গিদবারীয় দেখালোনার কথা আছে বা ভিনি ভাগ ভ্রাতাদের পতীর্ঘ গলে 
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হাতে-নাতে বক্স কর়েছেন। ১৭৯১ থুল্টাঝ থেকে লাঙ্গুলপাড়া গ্রামের বসত বাড়ি 
করেন তার পিতৃদের কিন্তু বৈষয়িক কাজকর্মে তিনি এই পিতৃবাদের লাঙ্গুলপাড়ায় 
যেমন থেকেছেন তেমগি বর্ধমানে আর কলকাতাতেও। ১৭7৬ থৃস্টান্দে তিনি তো 
কলকাতায় জমি, বাগান এবং জোড়ার্সকোর বাড়ি_-বা পৈতৃক শৃজ্রের ফোনোট। 
'আবার অন্তান্ত সত্রেরও কোনোট। মালিকানায় এই সব পান। এই প্রা্থিষোগে তার 
ঘটে কলকাতার অভিজাত সমাজের পীর্বস্থানের প্রবেশ পত্রই। তিনি ১৮১৪ 
খুস্টাবের কোনে! এক সময় থেকে কলকাতাবাসী হন। ক্রয় করেন চৌরঙ্গীর বাড়ি 
আর মানিকতলার আদত কলদাতার বসত বাড়ি বাগানসহ। রামমোহন রায় 
কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিক তখন থেকেই । 

তার কলকাতার জীবনস্চনাই তাকে করে তোলে প্রাচ্য-পাশ্চাত্তের এক 
এঁতিহাসিক মেলবন্ধনের পুরোহিত । তিনি কর্মজীবনে শোনা যাচ্ছে ১৮৩ খৃস্টাবের 
সাতুই মার্চ থেকে মাত্র ছুমাসের মতন নাকি দেওয়ানের কাজও করেন যশোহরে । 
সেখানে তখন উড়ফোর্ড ছিলেন কালেক্টর । এবং এর পর ১৮*৫ থেকে ১৮১৪ থৃস্টাব 
পর্যন্ত তিনি আবার সিভিলিয়ান ডিগবীর দেওয়ানও ছিলেন। এই সমযের জীবন- 
ধারায় ও মননশীলতায় যথার্থ পাশ্চাত্যের আধুনিক প্রকাশকে প্রভাবিত করে তার 
প্রাচযাশিক্ষার আদি প্রেক্ষাপটেই। তাঁর মধ্যে ঘটে আধুনিকায়নের সমস্বয় দর্শনের ও 
বিশ্বমুখীনতারই বোধের উদয় । তিনি উত্তাসিত হয়ে ওঠেন নবজাগৃতির আলোকে । 
তিনি জাতির জী'বনচর্যায় ও মানসচর্চায় প্রবক্তা হন নবজাগরণের | 

এই ইংরেজ পুরুষের সঙ্গে জনসংযোগের জীবনে তিনি সকল সমযেই ছিলেন 
ত্বাধীনচেতা । তার আত্মসম্নান বোধ ছিল অত্যন্ত সজাগ । অনেক বিষয়ের বথা 
অনেক ভাবেই তা আলোচিত । এখানে স্মরণ করা যায় স্যার ফ্রেডারিক হ্থামিলটন 
সাহেবের সক্কে বিরোধের প্রসঙ্গ । তিনি সরাসরি লর্ড মিণ্টোর কাছে ১৮০৯ 
খুস্টাবের বারোই এপ্রিল এক দীপ্ত অভিযোগপত্র লিখে পাঠালেন । এই পত্রটি প্রথম 
ইংয়েজি রচনা! রামমোহনের বলেই যেমন উল্লেখযোগ্য তেমনিই এই পত্রই প্রথম 
'ভারতবাসীর প্রতিবাদপত্র বৃটিশ রাজপুক্রষ সমীপে । তাই রামমোহনের স্বাজাত্য 
বোধের এধং স্বাধীনচিত্তের গ্রকাশবাহী নিদর্শকরূপে এ এক প্রকাস্তঠ ঘটন]। 

তার জীবন ও জীবনীর দিকে সুনজর দিলে প্রথমেই বলার তিনি ভারতীয় মানসে 
আধুনিকতার অগ্রদূত এবং আস্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শপুরুষ। তার উন্নত জীবনাষনের 
প্রবক্তার ভূমিকায় গ্রথম শিক্ষা একদিকে পাটনায় আরবী ভাষার অন্তদিকে কানীতে 
সংস্কৃত ভাষার । নন্দকুমার বিভ্ভালঙ্কার পরে হুন হুরিহরামন্দ তীর্থত্বামী, তিনি ছিলেম 
তার প্রাথষিক শিক্ষক থেকে অনেকেই বলেন দীক্ষাণ্ডরও হয়'তো-বা। তারই কাছে 
'ঝামমোহনের হিন্দুশান্্র পাঠ ও ভারতীয় ধর্মদর্শনের মূলচর্গার বুচনা। তিনিই তার 
অন্তর্মোফে আধ্যাত্িকতার় উ্েষের সহায়ক হন। শোনা হায় যে, মাক পনেরো! বছর 
বয়সের সময় তিনি ভৃপর্যটকের ভূমিকা গ্রহণ করেন । তিষ্বত ভ্রমণের কথাও শোন! । 
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তবে তার ত্বয়চিত উচ্চারণ এমনিই-_“পৃথীবীর তুছর প্রদেশগুলিতে, পার্ধত্য ও সমতল 
'ভূমিতে' পদচারণা করায় কথা। সে যাই হোক, বাইরের আলোয় তিনি ক্রমেই 
"আলোকিত হয়ে উঠেছিলেন আর ঘরেয় নেভানে! আলোকেই প্রজ্জলিত করেছিলেন । 

রামমোহন একেখ্বরযাদী আজন্ম । অন্মান করা হয় ১৮*৩ বা ৪ খুৃস্টাবেই 
'তিনি 'তৃহফাৎ উল মুবাহহিদ্দীন” নামের রচনা আরবী ও ফারলী ভাষায় প্রথম প্রকাশ 
করেন, ধার আলোচ্যবিষয় ছিল একেশ্বরবাদ । এটি তার মুশিদাবাদে থাক কালে 
প্রকাশ পায়। তবে কলকাতায় বসতিই তার নান! কর্মের ও মর্মের» নানান বৈচিত্রের 
পরিমণ্ডলে কর্মধারাকে রূপায়িত হয়ে ওঠার সহায়তা করে। তিনি জ্ঞানবিজ্ঞানের 
দিকে এবং বিশ্বধর্মে বিশ্বাস, সামাজিক ও রাজনৈতিক মতবাদী' মন, বাংলাভাষা ও 
গদ্ধসাহিত্যের শ্রীবুদ্ধি সাধন গ্রড়ৃতি বহুবিধ উদ্ভমের পরিচয় দিয়েছেন । তিনি ১৮১৫ 
থেকে ১৮১৯ খৃুস্টাৰ পর্বস্ত এবেকবরবাদ ধর্মমতের প্রচারে ও প্রসায়ে বেদান্ত ও 
উপনিষদের প্রাসঙ্গিক ভাষ্যসহ অনুবাদের প্রকাশে তৎপর হয়েছিলেন । এই শুতে 
অবশ্থাই উল্লেখের দাবি রাখে যে, রামমোহনই প্রথম বাংলা ভাষায় ধথার্থ বেদান্তের 
ভাস্ত-প্রবক্তা। এই কাজের প্রারন্তেই তিনি আত্মীয় সভা স্থাপন করে একেশ্বরবাদী 
বিশ্বাসবোধের আরাধনাচক্র রচনা করেন। তিনি এই উপাসনালয়কেই প্রায় করে 
তুলেছিলেন একেশ্বর মতবাদের পথ প্রদর্শনের চিস্তায়। যেখানে সর্ধধর্ষের মানুষের 
সমাবেশ গঠিত হয়ে উঠেছিল ১৮১৫ থুস্টাবের কালেই । এবং এরই এক পরবর্তী 
পদক্ষেপে ব্রাঙ্ষণমাজ' নামকরণ হয় ১৮২৮ থুস্টাবে যার রপায়ণে সচেষ্ট হয় তার 
পরবর্তী ভক্তবৃন্দ। তবে তীর প্রচেষ্টার মৌল বিদ্দুতে প্রকাশিত বক্তব্য--“হিন্ৃধর্মে 
নিরাকার ব্রক্ষোপাসনাই প্রকষ্ট' | এবং মতবাদের প্রেক্ষাপটে বিশিষ্ট প্রধফচনাধলীই 
তৎকালীন সমাজ-মানসে উপস্থাপিত করেন পুস্তিকায় বিতরণ করে। আর ব্যক্তি 
রামমোহনের ব্যক্তিত্বের আকর্ণে এক উদার উন্নত মানসিকতার বিদগ্ধ বিদ্বান 
'বিশিষ্টভায় অধিষ্ঠিত কলকাতা! তথ! বঙ্গীয় নাগরিকবৃন্দও বেশ কিছু তাকে কেন্ত্র করে 
সমাদৃত মানলে সমাজভূক্ত হয়ে ওঠে। এই ভাবেই বঙ্গের নাগরিকতার জীবনেও 
রামমোহন প্রচারিত ব্রাঙ্ধমতবাদের বাতাবরণ স্ষ্টি তার জীবৎ কালেই হতে আরস্ত 
করে এবং পরবর্তা প্রঙ্জয়ের হাতেই তা হয় বহুল প্রচারিত ধিজঞনেয় প্রাজ্জতার 
পরিচারিক!। বা প্রজ্ঞান এক জনজাগৃতি । 

এ যেমন সততা, তেমনি আবার সনাতনপন্থী হিন্মুসংস্করাম্বজনের দল রামযোহন 
বিরোধের কুচক্রও রচনা করতে থাকে । তার! নানান রকম রটন1 করে ঘটনাকে বিরত 
করে। সত্যি-মিখ্যের প্রচারে তৎপর হয়ে ওঠে রক্ষণশীলতার মুখোশের হিম্ুসমাজ* 
মানস। তবে এই বিরুদ্ধবাদিতা ও বিহ্েষ শুধু হিন্দুর কিহু-কিছু সম্প্রদায়েই সীমিত 
খাকে নি, থুষ্টধর্মের পাদরী পর্যন্ত বিশ্ষক্জ ও বিরুদ্ধবাদী হয়ে ওঠে । কারণ তিনি গজ 
“টেস্টাষেন্ট' মূল পাঠের জয়ে হিক্ত ভাখাচর্চায় অত্যন্ত হয়ে তার আদত বভতষ্য গ্রহণীয় 
বলে যা অপগ্রচার খুস্টবর্মাধলম্ীরা করে তাকে প্রকাশ করে দেন । নিউ টেস্টামেপ্ট” 
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পড়ে নেন। ভাই স্ডিনি বাইবেলের মধ্যে প্রবেশ করে ব্জতে পেরেছিলেন কে 
থৃস্টের উপদেশাবলীই উপযুক্ত শিক্ষা অবতারবাদ বা অলৌকিক গরকখা গ্রহদীয় নয়। 
তিনতথ্থ নিয়ে তো সার উপভোগ্য মজার রচনাও প1ওয়] বায়। আর এই বাদাছবাদ 
সম্বলিত বহু বিস্তৃত বাকবিতগার চালু হয় পুন্তিকাকারে | তবে সব গেকে ভালোলাগার 
কথা, তাঁর ব্যক্তিত্বের ও মুক্তির সারবত উপল্ধিতে রামমোহন-দলেই খাঁকতেন পাঁদরী 
উইলিয়াম আযাভাম। এবং রামমোহন ১৮২৮ থৃষ্টাবের বিশে আগস্ট প্রতিষ্ঠা করেন 
'্রাক্মমমাজ' যেখানে হিন্দু-মুসলমান-খুস্টান-ইহদী প্রভৃতি নানান ধর্মসন্প্রদায়ের মানুষই 
তো জমাগ্গেখ হয়েছিলেন । সেখানে তার রচিত ব্রন্মসংগীত উচ্চাংগের স্থয়ে-তালে 
পরিবেশিত হয়েছে আর বেদ-উপনিষদ শান্ত্রপাঠ ও ব্যাথ্যাও প্রদত্ত হয়েছিল। অর্থাৎ 
একদিকে একেশ্বরবাদ ও ব্রদ্ষোপাসনা অন্দিকে সবধর্মের কাছে ভারতীয় শান্ত্রণাঠ ও 
পদ্ষসংগীতিকে উপস্থাপনা । এক বথায় রামমোহন “আত্মীয় সভা, থেকে 'ব্রাঙ্মসমাজ' 
সংগঠিত করে ভারতীয় ধর্মসাধনাকে বিশ্ববাসীর প্রেক্ষিতেই উপস্থাপিত করেছিলেন । 

তার সাংবাদিক জীবনের ভূমিকাও বিশেষ উল্লেখযোগাই | ইংরেজি ও বাংল! 
উভয় ভাষাতেই এক দ্বিভাষিক পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। তার নাম 
'ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন ব্রাদ্ষপসেবধি' ঘ| ১৮২১ খুস্টাবের প্রথম প্রকাশ ও এঁসালেই 
শুধু বাংলাপজ্ “সন্বাদ কৌমুদি' প্রকাশ হতে স্থরু হয। এবং ফারসী ভাষায় 'মীরাৎ 
উল"আখবার' প্রথম প্রকাশ পাঁষ পরের বছরই । তবে সব থেকে যা উল্লেখের তা 
হলে! এই যে তীর 'সম্বাদ কৌদুদি'তে নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার পরিচয় পাওয়া যাষ। 
তার সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় অভিজাত হিন্দু দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা উৎসবের বা কোনে! 
বিশেষ খবরাখবর ঘ! প্রতিমা পূজকদের তাও প্রকাশিত হয়েছে দেখা! যায়। আর 
সংবাদপঞ্জের স্বাধীনতা-্হরণের প্রতিবাদে ফারসী ভাষার পত্রিকাটি অগ্রকাশ রাখেন । 

তবে আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তনে রামমোহনের যে অবদান ও অধ্যবসায় তা তো! 
ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার ক্রমবিধর্তনের ইতিহাঙ্গের এক উজ্জল দৃষ্টান্তই । তিনি চান 
ইংয়েজি ভাষাশিক্ষা এবং পাশ্চাত্তের জানবিজানচর্চার দ্বার ভারতীয় ছাজের ঘিষ্ঠার 
বাহদ হোক। তারই প্রচেষ্টায় আংলোশহিু স্থল ১৮২৩ থৃষ্টাব্ের এগারোই ডিসেম্বর 
প্রতি্িত হয় মূলত ইংরেজি বিদ্যার অনুশীলদের অনুকূলে । এখামে এক বিষয়ে শুধু 
উল্লেখ কর! চলে যে, দেশের একশ্রেধীর মাহুষ রামমোহমের এই যে ইংরেজি শিক্ষার 
চর্চাকেন্জ কর! এবং দেশেন্স বিষ্তাশিক্ষার সহায়ক হওয়া তারও বিশেষ বিরুদ্ধ ভূমিকাই 
গ্রহণ কলে। তাদের মধ্যে একদল রটন! করে যে, রামমোহন যে কার্যকল্ী পঙষিতির 
মধ্যে থাকবেন ভাতে ভার] সংঘূক্ত হবেন না । এমন অশোভন কথা য়াষষোহনের কানে 
পৌছতেই তিনি স্বেচ্ছায় শিক্ষাগ্রতিষ্ঠানের কার্ধকরী সমিতির সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ 
করেন তৎক্ষণাৎ । ভিনি শিক্ষার প্রসায়ই চাইলেন । 

ও সব যেমন শ্বণীয় তেমনি আবার রামযোহম বলতেই যে বিষয় শারণের বিষয় হয় 
1 হলে! বহমরণ প্রথার বিলোপ সাধক পুরোধা পুরুষ ক্ূগে। তিনি ভে চাইতেন 
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এই বিলোপ “আইনের য়ে বিধেফই জাগ্রত ইয়ে সহমদতরপের মতস ষ্ঠ মনোভাবের 
অবসান হোক। কিন্তু তা কি ছয়? মান্্যপ্পতের ভক্ত । ১৮২৯ ধস্টাবে চৌঠা 
ডিসেম্বর তারিখে ল$ বেট্টিক আইনের নির্দেশনামায় সভীদাহ প্রথ! আইন বিরুদ্ধ 
দণ্ডনীয় অপরাধ বলে বিধিবদ্ধ করান। স্বীয় 'টিতায় স্ত্রীর সহমরণের নি্ুর সতীদাহ 
প্রথাকে বিধিশবহ্ভূ হয় আইনের চোখে । রামমোহন শাসরীয় হিন্ুগ্রন্থের প্রমাণ 
দ্বাখিল করেন সহমরণ শাস্ত্রীয় নয় বলেই। কোনো শান্ত্রেই সহমরণের সতীদাহ প্রথার 
নিদদেশনাম] ছিল না। এ সব স্বার্থপর কুচজী সামাঁজিকজনের পরবর্তাকালের কুকর্ম । 
রামমোহনের মননে নারীর জীবন ধথার্থ প্রাণের সম্পদ তা দন্ধদাহনের নয় । 

এখানে উল্লেখ করা যায় নারীর আত্মমর্ধাদদার আরো অনেক বিষয়েই তিনি ছিলেন, 
নারীজাতির আত্মগ্রতিষিত 'হওয়ার মন্্ষউদগাতা প্রবক্তাই । নারীর মর্ধাদাকে তিনি 
মূল্যবোধের সঙ্গে তৃল্যমূল্য জান করেছেন । নারীকে চেয়েছেন জীবন্ত মানবতায়। 

আর সাধারণ জীবনের আইনের বিষয়েও নান! ভাবে সহুক্তি কর্ণামুতই দান করে 
গেছেন সারাজীবন | উত্তরাধিকারী আইন-কান্থনের ক্ষেত্রে অথবা বিচারে জুরী প্রথা, 
গ্রবর্তনে তার ভূমিকাও অগ্রগণ্যই । তিনি সক্রিয় ভাবে এই সব আইন-সংক্রান্ত 
নতুন প্রণয়নের আন্দোলনকারীই হয়ে উঠেছিলেন । তার ব্যক্তিত্বের কাছে বৃটিশ 
রাজশক্তিও যুক্তিবাদী রামমোহনের মতকেই প্রকারাস্তরে মান্ত করেছেন । 

আস্তর্জাতিকতাবাদী রামমোহন ভারতীয় মানসে এক বিশ্ব্রাতৃত্বের নীতি নির্ভর । 
ভিনিই লে যুগের এমন একজন ছিলেন যিনি দেশবিদেশের অর্থাৎ ইউরোপ ও 
আমেরিকার পর্বস্ত রাজনীতি সচেতন ছিলেন--খবরাখবর রাখতেন । তিনি যখন 
জানতে পারলেন যে, অস্ত্রীয় টসন্তদল নেপলস্কে আবার দখল করেছে তখন লিখলেন, 
সে দেশের বিপদকে আপন বিপদ আন করছেন। ১৮২৩ থুস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে 
তিনি খবর পান দক্ষিণ আমেরিকার উপনিবেশ সকল স্পেনের শোষণ-মুক্ত হয়েছে। 
তিনি আনন্দের অভিব্যক্তিতে নিজের বসত বাড়িকে আলোক-সজ্জিত করান এবং 
সবান্ধবের এক ভোজের আয়োজন করেন । ১৮৩০ থৃস্টাব্ের জুলাই মাসে বৈপ্লবিক 
এক স্বাধীনত। লাভের আন্দোলনকে অভিনন্দিত করেন। বিদেশ বাজার কালে 
তিনি স্বাধীন দেশের জয়পতাকাকে আধেগ-আতিশয্যে ভ্রতপদে অগ্রসর হতে থাকেন 
সন্মান প্রদর্শন করতে কিন্তু পায়ে আঘাত লাগে এবং কষ্টবোধ করতে থাকেন তৈহিক 
ভাবে। যদিও মানসিক উৎফুপ্নভাব ছিলই তার কারণ তিনি আনন্দিত স্বাধীনদেশেক' 
বাধীনতার পতাকাকে দেখছেন উচ্চাকাশে সৎপৎ করে বাতাসে উডডীন । 

এখানে বলার যে ধিষয় তা হলো, রাজা রামমোহন রায় সেদিন দিল্লীর সম্রাটের 
দুত হিসেবে ইংলগ্ডের য়াজ-সর্মীপে প্রেরিত হয়ে ছিলেন। কিন্তু তার পরবর্তী প্রজন্মের 
কাছে তিনি হদর্সের অধিরাজ--ডিনি খ্বীভাখিক খ্বনামধ্ত পুরুষ--রাজা প্লামমোহন 
রায় নাম। অর্বং যা শুধুই 'তো দীর্ষীত্র পিয়, গ্রেরগার ও নধ্জাগৃতির উৎসন্থল। 
ভাই রামমোহন দায় বৃটিশ দরবারে ধৈদেশিক দৃতবৃন্দের সমগোত্রীয় হয়ে বসার আলন 
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'লাভই করেন নি, তিনি ভারতীয় শুধু কেন যে কোনো স্বাধীনতা! প্রিয় শুভবৃদ্ধিসম্প্ 
মানুষেরই মানসসিংহাহসনের কেন্দ্রে রাজাই--তিনি বাজ! রামমোহন রায়ই। 

ভিনি যেমন মানসিকতার দিক থেকে তেমনি মননশীলতার দিকেও ছিলেন 
প্রজ্ঞানপুরুষ। গ্রন্থরচর়িতা হিসেবে গ্রন্থ তার তিরিশটির কাছাকাছিই। তার একটি 
'আত্মজীবনকথার ইংরেজি রচন। ছাড়া আটব্রিশাটির ইংয়েজি রচনাও বর্তমান । আর 
কিছু ভারতীয় শাস্ত্র অনগবাদ। তার 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'কে বাংলাভাষার আদিকালের 
ব্যাকরণ গ্রকাশ বলা চলে। তিনি সংগীতগুরু কালী মীর্জার তত্বাধধানে উচ্চাংগ 
সংগীতশিক্ষা করতেন। আর শুধু কণে স্থরের উদগীরণ নয় নিজেই বাংলা গীতিকবিতায় 
নতুন অবদান রচনা করলেন। তার রচিত গীতিকার কথায় ভক্কিগীতি সর্ববাদী 
স্বীকৃত সম্পদ। অনেক গুলিই ফ্রুপদাংগ। তার এই সবগান কলকাতার সংগীত 
সমাজে বিশেষ সমাদৃত হয় এবং এই গান ভক্তিত্বদয়েরই আতির প্রকাশে ও প্রচলনে 
তারই নিজন্ব কৃতিত্ব। 

সব থেকে বড় কথা যা! ত। হলো,রাজ। রামমোহন রাষ ছিলেন আপন স্বাতস্ত্রোর সাধক 

চিত্তের ক্মাধীনত! নবজাগ্রত চেতনার আলোকে জাতীয জীবনের গ্রজন্ম থেকে গ্রজন্মের 
জন্যে রেখে গেছেন উন্নত হৃদষের উদার বিবেকবোধ এবং আধুনিক উজ্জল অনুভূতির 
এক প্রদীপ্চির জ্যোতির্লোক। 

কারণ তিনি ধে গ্রজ্জার জ্যোতির্মষ বিভূতির আলোকিত সত্তাই। 


স্বদেশীয় মানসে রামমোহন 


॥ এক ॥ 
বহু বিতক্কিত ব্যক্তিত্বেরই এক অভিধার পথটি অতিক্রম করেও রাজা রামমোহন রায় 
স্বদেশীয় মানসে সশ্রদ্ধার বিন্মধময় পুরুষ । ১৭৭২ বা ৭৪ সালের বাইশে মে জন্ম যে 
মানুষটির তার চিত্তা ও চেতনায়, তার কর্ম ও ধর্মে এমন কি ছিল যা! দেশবিদেশের বনু 
মনীষীকেই আকর্ষণ করে? এমন কি ছিল যা আজও এই দ্বিশত বর্ষের অতিক্রান্তির 
পরের উৎসবভূমিতেও তার স্মরণের ভালি সাজাতে উৎসাহিত করে ? 

রবীন্দ্রনাথ “ভারতপথিক রাষমযোহন” বলেছেন । ভারত-্সাধনার যৌলকেন্্রে 
অবস্থান করেছেন রামমোহন কিন্তু সেইখানেই তিনি স্থাণু হয়ে খাকেন নি--তীর 
জীবন ও মনন সদ! চলোগ্রি। নতুন নতুন ম্রোতে অবগাহন করেছেন-_কিন্ত তা 
ভারত-ভাবধারারই, তা ভারত-তি্থের ও পরশ্থর্ষেরই। সদ্যআগত বুটিশ রাজ" 
শাকির মাধ্যমে আমদানী কর! পাশ্চাত্তা শিক্ষার নবীন-্আলোককে রাজা রামমোহন 
আত্মস্থ করতে বল্লেন ক্রুত জাগৃতির সোপানশ্রপে। প্রাচীন ও নবীনের ভাব ও 


ভাবনাকে একনুত্রে বেধে নিতে বল্লেন আত্মচেতনার জাগৃতির জন্তে। ভাই 
রবীন্দ্রনাথের কথায় বলতে হয়--রামমোহন রায়ের মুখ দিয়ে ভারতবর্ষ আপন 
সভাবানী ঘোষণা করেছে। বিদেশের গুরু যখন এই ভায়ঙবর্ধকে দীক্ষা দেবার ভন্ত 
উপস্থিত হয়েছিল এই বানী তখনই উচ্চারিত হয়েছে ।, 

ভারতবর্ষের জীবনধারায় যখন নানা স্বার্থপরতা! ও সংকীর্ণ মানসিকতা ক্রিয়াশীল 
লেই সময় ামমোহন এলেন পরিচ্ছন্ন মন ও পরিশীগিত অন্তর নিয়ে, এলেন জীবন ও 
কর্ম, মনন ও ধর্মকে একাত্ম করার উদ্দীপনা নিয়ে । বনু ভাব ও ভাবনার ঘন্বে বিক্ষত 
ভারতীয় মানসে তিনি দিলেন একের মন্ত্র। রামমোহন রায়, আমাদের দেশের 
প্রাচীন ব্রক্ষদাধনাকে নবীন যুগে উদঘাটিত করে দিলেন । বলছেন রবীন্ত্রনাথ-_ 
'্রহ্ষকে তিনি নিজের জীবনের মধ্যে গ্রহণ করে জীবনের সমস্য শক্তিকে বুহৎ করে, 
বিশ্বব্যাপী করে, প্রকাশ করে দিলেন। তার সকল চিন্ত। সকল চেষ্টা ; মাচুষের প্রতি 
প্রেম, দেশের গ্রতি তার শ্রদ্ধা, কল্যাণের প্রতি ভার লক্ষ্য, সমস্তই ব্রক্মমাধনাকে 
আশ্রয় করে উদার এক্যলাভ করেছিল। ব্রদ্বকে তিনি জীবন থেকে এবং ব্রন্ধাণ 
থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবলমাজ্র ধ্যানের বস্ত জ্ঞানের বস্ত করে নিভৃতে নির্বাসিত করে 
রাখেন নি। ব্রক্ষকে তিনি বিশ্ব-ইতিহাসে বিশ্বধর্মে বিশ্বকর্মে সর্বআ্রই সত্য করে 
দেখবার সাধন! নিজের জীবনে এমন করে প্রকাশ করলেন যে, সেই তার সাধনার 
বারা আমাদের দেশে সকল বিষয়েই তিনি নৃতন ষুগের প্রবর্তন করে দিলেন ।” 
নবধুগে বুহতের মধ্যে ভারতসাধনাকে প্রতিষ্ঠার চিন্তায় যে মনীষী জীবনের-প্রতিটি 
মুহূর্তকে নিয়োজিত রাখেন তীকে প্রণাম--তীর নামের আগেও বলা যায় প্রাতঃন্মরণীয় 
অভিধাটিকেই । 
| ছুই 
রাধানগর গ্রামেরই একটি ব্রাহ্মণ এবং অভিজাত বংশের সন্তান রামমোহন রায় জীবনের 
বহুবিচিত্র পথে-পথেই পরিক্রমা করেছেন । এই জীবনেরই সম্পর্কে এমন সব পযষ্পর়- 
বিরোধী বিষয় নিয়ে নানা সময়ে বহুবিধ বিতর্কও হয়েছে তবু সে সব বিত্রিত বিষযকে 
জীবনীকারদের যাচাই করার ওপর ছেড়ে দিয়ে তার সামগ্রিক কর্মের উদ্দীপনাটিকে 
আমর! গ্রহণ করতে পারি। আমরা গ্রহণ করতে পারি তার ব্যকিত্বের বলিষ্ঠ 
চিত্রটিকে, কারণ, আমর! যে উত্তরাধিকার পেয়েছি আজও তাকে নিয়েই গৰ ও 
গৌরববোধ করতে পারি। তার সভীদাহ"প্রথ! নিবারণবিধির সমসাময়িক ভূমিকাটি 
ফেমন ছিল বা শিক্ষাপ্রসারে তার ভূমিক৷ কেমন ছিল তার চুলচেরা বিচার এহবাহ্ন 
বলেই এগিয়ে যাওয়! ভালে! কারণ আরে! নতুন কোনো! ব্যাধ্যায়, আরে! বৃহৎ 
কোনো মানসিকতার পরিমণ্ডলে রাজা রামমোহন রায়কে আমর! পেতে পারি কি-না 
দেখতে হবে। তাঁর যে বিরাট ব্যক্তিত্ব ও মহৎ মনীষার কথা সমসাময়িক বা তার 
প্রায় নিকটকালের ধহু জনের লেখায় প্রকাশিত তাদের বহু প্রাসঙ্গিক মন্তব্যেই 
এ কথ প্রমাণিত রয়েছে। 


১ 


রামমোহ্ন রায় রচিত অছিপন্ধে (ট্রাস্টভিড ) বল! হয়েছে- জগতের সথটি ও 
“পালনকর্তা, অনাদি, অনন্ত, অপরিবর্তনীয় ভঙগবাদ্ই একমাগ্র উপান্ত। যেকোন 
সম্প্রদায়, যে কোন ধর্ম, যে কোন অবস্থার লোক হউন না কেন; এখানে পরমেশরের 
উপাসনা করিবার সকলেরই সমান অধিকার খাঁকিবে। এই অসাম্প্রদায়িক 
উদারনৈতিক মনভাব তার ছিল। তিনি তন্বশান্ত্র থেকে আরম্ভ করে থুষ্ট বা ইসলাম 
ধর্ম গ্রভৃতির মূল গ্রন্থসমূহ পাঠ করেন এবং তার বিচার করেন। এই সব সমন্বয়ে 
তার উদার হৃদয়ে ব্রন্ধমতের রূপশরেখ! তার চিন্তায় আসে এবং তিনি একাস্ত ব্রন্ষাধ্ানী 
ছিলেন । তিনি যে একেশ্বরবাদী পাশ্চাত্য দেশীয় সমাজের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন 
করেন তাও সর্বজনন্থীকার্য। 

তিনি ভাবসমৃদ্ধ বাংলাধ গীতিকবিতা রচনা করলেন উচ্চাঙ্গের খুপদাঙ্গ সুরে । তিনি 
“গৌড়ীয় ব্যাকরণ” রচনা করলেন। তিনি বাংলা গন্ভে যুক্তিপুর্ণ বক্তব্য প্রকাশ 
করলেন। বাংলা গণ্ে বলিষ্ঠ বাদপ্রতিবাদ রচনা! করলেন।-স্যা বিগ্ভাসাগর 
মহাশয়ের আগেই তার এই মহৎ প্রচেষ্টা এবং তার সাফল্য ও দেখ। যায । তিনি বেদ" 
উপনিষদের প্রথম বাংল! অন্ুবাদকের সম্মানে ভূষিত এবং আরো অনেক শান্ত্রেরও। 
তিনি বাঙালী তথা ভারতপথিক হযেও--বিশ্ববোধেরই পরিচষ নানাভাবে দিতে 
থাকেন। কারণ বিশ্বপরিক্রণশীল ছিলেন রামমোহন । 

স্বাধীনতার প্রতি শ্রীতির উচ্চস্থান রামমোহনের মনে কতখানি ছিল তা বোবা 
যায় “মিরাট-উল আকবর” পত্তিকাষফ আধর্ল্যাগ্ডের বিপ্রবীদেরই সমর্থনে রচিত 
লেখাটিতে। ফ্রান্গের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তালেব! কে এক পত্রে লেখেন পাসপোর্ট প্রথা! তুলে 
দেওয়ার কথা এবং বিশ্বরাষ্্রসংঘ গঠনের কথা। ইউন্এন-ও গঠনের বহু পূর্বে 
আন্তর্জাতিক সংহতির ভাবনা রামমোহনের মানসেই প্রথম উদিত দেখ। যাষ। প্রাচীন 
ভারতের খষির উদাত্ত আহ্বান শৃন্বস্ত বিশ্বে অমৃতশ্ত পুক্রা”_বিশ্ববাসীকে অম্বতপুতর 
বলে ভাক দেওষার সার্থকতা তিনিই নিজের জীবনধারাষ প্রমাণ করলেন। নিজে 
যে ক্রাক্ষগবংশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই বংশের সমস্ত বিধি মেনেও সাগরবুকে যা 
করলেন এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সেখানেই । 

রামমোহন একদিকে বিদেশের সঙ্গে সংযোগ করছেন আর একদিকে স্বদেশ” 
বাসীর জন্তে গ্রন্থ অন্বাদ করছেন ! সংবাদপত্র সম্পাদনা করছেন । তিনিই প্রথধ 
বাংলায় অক্তভাষা থেকে শস্তগ্রস্থ অন্থবাদ করে বহুল প্রচার করেন। তিনিই 
বল্লেন প্রচলিত হিন্দুসম্প্রদ্নায়র আচারগুলিই হিন্দুধর্ম নয, বেদ-উপনিষদ যে ব্র্ধ 
ধ্যানের নির্দেশ দিয়েছে ভার মধ্যেই হিন্দুধর্মের মৌলভূমি-বিচরণস্থল, বিবরণীর ব্ষিষ্‌। 
নারীকে ভোগ্য থেকে ভাগবতীশ্ধারায় নিষে এলেন তিনি । অমাজে নারীর মর্ধাদা, 
কষকের মর্যাদা, সাধারণ মানুষের শ্বাধীন্য মর্ধাপ্দাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। 
তার মেকালে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা! রক্ষার জঙ্কে যে সংগ্রামী ভূমিকা তা! এ যুগেও 
অভাবনীয় । এক কথায় প্রগতিশীল চিন্তানাঘক রামমোহন । 


ষৎ 


আর তাই গ্রগতিপন্থীই রামমোহন । 

রামমোহন জীবন ও জীবিকায় বিচিত্র পথপরিক্রমায় এক ও অদ্বিতীয় অধিরাজোর 
ব্মধীশ্বর হয়ে আছেন। তার তো জীবনীর প্রথম পর্বে গৃহের অভ্যন্তরেই আবালোর 
এক অভাবনীয় একান্ত চিন্তার বিকাশ । এক থেকে অনেক জানার অভীপ্সায় ইচ্ছার 
বিস্তার। দেশও জাতির সব মন ও মননে যথার্থ মানবতার দৃষ্টিকোগকে উদ্ঘাটন 
করাই তার চেতনসত্বার বৈশিষ্ট্য । তার চৈতন্তোদয়ে সেইরূপই কাল থেকে কালাস্তরে 
অন্তঃসলিল! কন্তঞ্কারার প্রবাহ রামমোহন-চিন্তার মহৎ ফলশ্রুতিই। 

আর এই উত্তরাধিকারীই ভারত-ভাবনায় রামযোহনের যথাযোগা শ্বদেশীকতায় 
উত্তরণের পথে বিশ্বমানবতার কথাই। 

রামমোহন সম্বন্ধে অনেকেই অনেক রকমের মত প্রকাশ করে থাকেন। সমস্ত 
কিছুকে যেন ছাঁপিযে যা যখন দেখি শ্রীরামকুষ্ণ পরমহংসদেবের মানসসস্তান বীয়" 
সন্তাসী বিবেকানন্দ বলেছেন-_-'সেই মহান হিন্দু-সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় 
এইরাপ নিঃস্বার্থ কর্মের অদ্ভুত দৃষ্টাস্ত। তিনি তার সমুদয় জীবনটাই ভারতের সাহায্য 
কল্পে অর্পণ করেছিলেন ।' তিনি ছিলেন ভারতশ্ভাবনায় সদানৈষ্টিকও । 

রামমোহনের জীবন ও বাণীর মধ্যে, কর্ম ও ধর্মের মধ্যে ছিল সমস্য়ী দর্শন। তাই 
তিনি হিন্দুর প্রথাসর্বন্ঘ আচারকে ধর্ম বলে মানতে পারেন নি। যদিও তিনি বংশের 
প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য আচার ও উপবীত ধারণ করেই থেকেছেন বিদেশে গিষেও তথাপি 
যাকে সত্য বলে গ্রহণ কর! যুক্তিবিরুদ্ধ তার বিষয়ে লেখনীধারণ বা বক্তব্য উপস্থাপনে 
কখনও তিনি পিছু হাটেন নি। নিজের কৃলপ্রথ বজায় রেখেও তৎকালীন 
কুসংস্কারকে তিনি অন্ধমোহ বলে দেখিয়ে দিয়েছেন বারবার। পরবর্তী প্রজন্মে 
নবজাগৃতিই ছিল তার প্রাধিত। সেই নবজাগৃতির উত্তরাধিকারী উনবিংশ শতকের 
ভারতীয় সমাজ, যে সমাজ আমাদের সত্য কথা বলতে, সত্য পথে চলতে এবং 
সত্যের সঙ্গে যোগযুক্ত থাকতে দীক্ষা দিয়েছিল। তাই উচ্চারিত রবীন্দ্-রচনায়-- 
বর্তমান বন্ধসমাজের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন রামমোহন রায়। আমর] সমত্য 
বঙ্গবাসী তীহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, তাহার নিশ্িত ভবনে বাস করিতেছি ।” 

ভারতে যুক্তিবাদী চেতনার রামমোহনই যে পথিকৎ তা সর্বজনন্বীকার্য এবং 
রাষ্ট্রনতিক মতবাদ প্রতিষ্ঠায় ভারতীয় মানস-গঠনেও তিনিই অগ্রন্নাক। আজ যে 
ভারতবর্ষে বু দল ও মত, আজ যে ভারত-ভৃধণ্ডে নবীন উত্সাহ তার পূর্বশ্থরি 
রামমোহন । যার পরিণতিরই স্তরে স্তরে আজকের এই অগ্রগতি । 
॥ তিন। 
বিশ্বত্রাতৃত্বের একক অগ্রদূত, ভারতপথিক ও আধুনিক ভাবনার মহান প্রবক্তা ছিলেন 
রামমোহন। তাই তার দ্বিশত জন্মবাঁষকীর মাহেল্দ্রলপ্নে সাহিত্যিক-চিস্তাবিদরা 
*সাহিত্যতীর্থ,এর আমন্ত্রণে গত ১৩৭১ বঙজ্গাঝ থেকে মিলিত হয়ে আসছেন তাঁর মানিক" 
তলার ১১৩ আপার সাকার রোডের বাগান-ঘের! বাড়িতে । তদের বক্তব্য ছিল যে 


নবজাগৃতির পুরোধ। পুরুষ বলে রাজ! রাম্যোহ্নকে চিহ্নিত করি কিন্ত তার স্থায়ী 
স্বতিরক্ষার জন্তে কিছুই করছি না। অনুরূপ আক্ষেপ আমহার্ট গ্রীটের তার 
প্রাসাদের সামনে অন্ু্ঠিত সভাতেও জননায়করা অভিমত প্রকাশ করলেন। রাজার জন্ম" 
গ্রামে রাধানগরেরও সভায় নান! আক্ষেপ করা হয়েছে আন্তান্ত স্থানের সভার মতোই । 
সংবাদপত্রের পৃষ্ঠার তখন পেই সব প্রস্তাবও প্রকাশিত হুল। সেই প্রস্তাবগুলি ছিল 
এই যে,বর্তমানে উত্তর কলকাতার উপনগরপালের কর্মকেন্ত্রের কেবল প্রাচীন ভবনটিকে . 
রামমোহনের স্বতিসংগ্রহশালারূপে চিহ্নিত করা । এবং এটিকে পুলিস*বিডাগের 
অধীনেই তাদের দ্রষ্টব্য সামগ্রীর স্থায়ী প্রদর্শনশাল! কর! । এখানে উল্লেখ করা চলে 
যে শ্বার্থীনতা আন্দোলন কালের বহু স্বতিচিহ্ন তাদের সংগ্রহে আছে। অনেক 
বিখ্যাত নাটকের পাওুলিপির কথাও অনেকেই জানেন যা লালবাজারে অন্ধকারে 
বাঝবন্দী রয়েছে। আরও কত নথিপত্র রয়েছে যা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের 
ইতিহাসে নতুন আলোকপাত করতে পারে। 

আর আমহাষ্ট দ্বীটের বাড়িকে কলকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের সাংবাদিকতা, তুলনা- 
মূলক্ভাষাতত্ব বা অনুরূপ আরো! কোনো কোনে] বিভাগের কেন্ত্রভবন করা। রাধা 
নগরকে ত্রটব্যস্থলরূণপে সুসজ্জিত করারও প্রস্তাব হয়। 

কলকাতার ময়দান চত্বরে পুর্ণাবষব মুর্তি পথিকজনের দৃষ্টি আক্কষ্ট করে। 'বঙ্গীয়- 
সাহিত্য-পরিষদ'এর আবক্ষ শ্বেতমর্মর ঘুর্তি সাহিত্যসেবীর শ্রদ্ধার, 'রামমোহন 
লাইব্রেরির বৃহৎ তৈলচিত্র তার ব্যক্তিত্বের আর তার বাৎসারিক জন্মদিনের উৎসবে 
'সাহিত্যতীর্ঘ'এর সভায় পুষ্পাঞ্জিতে ভূষিত মাবক্ষ তৈলচিত্র শ্রদ্ধাঞ্জলির যোগ্য স্থল 
হয়ে ওঠে। কিন্তু কোথায় তার আদর্শের আর অভিজ্ঞানের একান্ত রূপাযণ ? 
কোথায় তাঁর জীবন ও জীবনীর আধুনিকায়নের প্রজন্মের পর প্রজন্মের মধ্যে তার 
আশ্পর্য রূপচিত্রের প্রতিষ্ঠা? 

আমাদের জীবনচর্চার পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হোক রা'মমোহনের প্রতিমূর্তি । 

এখন তাঁই প্রাধিত, রামমোহনের নবজাগ্রত মানসিকতার উত্তরাধিকারী আমর 
তাঁর দ্বিশত বর্ষের জন্মদিন অতিক্রম করে এসে যেন যথার্থ শ্থতিরক্ষায় তৎপর হই। 
ভারত সরকার রামমোহনের ছবিশত জন্মবর্ষের স্মরণে গ্রন্থ ক্রয় ও বিতরণ করার 
কর্মম্থচী গ্রহণ করেছেন য। প্রশংসনীয় কিন্ত স্থায়ী স্বৃতিরক্ষায় তার তিনটি কেন্তর্তমির 
দিকে কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার সহ ভারত সরকারের দৃষ্টি আকুষ্ট করা যাক না? 
আমর] কি শুধুই রামমোহনের নবচেতনার আলোক নিয়ে প্রজ্ঞা প্রগ্যোতিত হয়েই 
থাকবো, প্রাজপুরুষের পুঁজাবেদী এচন1 করতে পারবে! না? আমর] কি ১৯৩২ সালে! 
উচ্চারিত রষীন্দ্র-রচনার বামী লার্থক করতে পারবো নাঃ যেখানে তিনি বলছেন-- 

হে রামমোহন, আজি শতেক বৎসর করি পার 
মিলিল তোমার নামে দেশের সকল নমস্কার ।' 


ঙ৪ 


আলোকিত র্নাবলীর রামমোহন 
॥ এক ॥ 


রাজা রামমোহন রায় রচনাকারও | 

ই্যা, তবে তার রচনায় তারত-আত্মার আবিফার বা! মানবসত্তার স্বকীয় উপলব্ধির 
সিংহদুয়ারে উপস্থিতির ঘারোদঘাটন । 

এই দ্বারপখে অবলোকনে ভারত-এঁতি্বের অতীত -মত্মার এর্ধ্-সন্ধান এবং আপন 
ভাবনার মহতী উত্তরাধিকার চিন্তায় উদ্দীপ্তির অনুপ্রেরণা ৷ তাই সেই প্রেরণার আলোকে 
আলোকিত হওয়া নব ভারতের উনিশ শতকীয় মনীষী-মিছিল। এমনি স্ববর্ণময় যুগের 
মৌলবিদ্দুর সন্ধানী হতে গেলেই উপনীত হতে হবে রামমো|হন-রচনাবলীর দ্বারপ্রান্তে । 

তিনি জীবনের পবিভ্রকর্মরূপে মূলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন । দেখলেন আপন 
চিন্তার ও চেতনার চৈতগ্তৃমিতে প্রতিঠিত যে বিশ্বাস, সেখানে জাগ্রত ভারত-ভাবধারার 
মূলীভূত এক 'প্রথম আদি তব শক্তি'র কথা । ঘা আমাদের অধিচৈতন্তকে সচেতনার 
অনুভূৃতিপ্রবণতায় প্রবলভাবেই অগ্রবর্তী করে। আর অগ্রণী করে তার রচনার উজ্জল 


তবে এ কথ! ভাবার বিষয় তার সমকালের অবস্থানুগ প্রেক্ষাপটেই। যখন আমাদের 
জগৎ ও জীবনেব এক অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের গর্ভে নিমজ্ঞমাঁন অবস্থা। আমর! আমাদের 
অতীতকে বিস্বৃত হয়ে শুধু সমকালের কৃপমণ্ুঁকতায় ও কুসংস্কারে আর আহ্ুষ্ঠানিকতার 
মধ্যে ছত্তিরিশ কোটি দেবতা ও অসংখ্য উপদেবতার অনুবর্তনে অন্ুবতিত হতে থাকি। 
আমার্দের আপন ঘরের উজ্জল প্রদীপ-শিখাকে প্রঅলিত রাখার কথ প্মরণেই রাখি নাঁ। ' 

কিন্তু সেই আঁপন ঘরেব উজ্জল প্রদীপ-শিখাঁকে প্রজলিত করলেন রাজা রামমোহন 
রায়। তাই তার বচনাবলীই আলোকিত অন্থৃতবের অগ্রদূত । আমাদের যননঙীলতার 
বীজরোপণ আগামীকীলের মহীরুহ্রই প্রজ্ঞা-প্রঅজলনে । ঘা সমগ্র উনিশ শতকের 
প্রেক্ষাপটে সুবর্ণ-সভ্ভাবনার প্রদীপ্থিতে শাশ্বতীর শতাব্ী। এবং এই স্বর্ণোঞ্জল শতাবীর 
সমুস্তাধণের প্রারস্তিক প্রবক্তাই তে। রাজ রামমোহন রায় । 

আর এই পথের পথিক হতে প্রথম প্রাথমিক প্রজ্ঞানে তীর ভাগত-বিগ্ধার আদিলোকের 
শান্তবানীর প্রচার ও প্রসারে সমকালীন জদজীবনের ভাষাঁর মাধ্যমকে নির্বাচন করলেন । 
তিনি বাংলা! আর ইংরেজি এরং হিদ্দুস্থানী অনুবাদে “বেদান্ত গ্রন্থ প্রকাশে অগ্রবর্তী 
নায়ক। সংস্কৃত পাঠের একান্ত ঘরোয়া থেকে বা অন্দর মহল থেকে বারমহলে সর্ব- 
সাধারণের পঠদপাঠনের সামগ্রীতেই তিনি উপস্থাপন করলেন সর্বপ্রথম বেদাস্তকে। 

এক সময় রাঁজনারায়ণ বন ও আমন্দচন্্র বেদান্তবাপীশ 'রামসোহন-গ্রস্থাবলি' সম্পাদনা 
করেন। এই গ্রস্থাবলি-সম্পাপার মন্তব্যে ৮০২ পৃষ্ঠায় উদ্লেখ করা হয়--“ইহার অন্ত 
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নাম ত্রন্ধ স্থত্র, শারীরক মীমাংসা! বা শারীরক শুত্র। যাঁগ যজ্ঞাদি কর্মসমা্ুত এই 
তারতবর্ষে যদবধি ্রক্গ্জানের উদয় হইয়াছে, তদবধি আর্ধদিগের মধ্যে এ কর্ম ও জান 
সম্বন্ধে একটি বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে । খধিগণ এই ছুই বিষয়ের বিষ্তর ধিচার 
করিয়। গিয়াছেন । রুষ্ণতৈপায়ন বেদব্যাস ব্রহ্ছগ্ানপক্ষীয় ছিলেন । তিনি যে সকল 
বিচার করিয়াছিলেন, প্রচলিত ব্যাকরণের সুত্রের স্তায় তিনি এ সকল বিচাবোদ্বোধক 
কতকগুলি সুত্র রচনা! করিয়া যান। বনু কালের পর শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য সেই সকল সুত্রে 
অন্তনিহ্িতি তাৎপর্য ব্যাখ্যাপূর্বক ব্রদ্ধতব ও ব্রদ্ধোপাসনার উপদেশ পণ্ডিতমগ্ুলীমধ্যে 
প্রচার কবেন। এ সকল স্থত্রে এবং শঙ্করাচার্যকত তাহার ব্যাখ্যানে ব। ভাঙতে বেদব্যাসের 
সমস্ত ত্রন্মবিচাখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেদাস্ত বিষয়ে এই এতিহাসিকতার ধারালোতে 
অবগাহন কণিয়ে অতান্ত প্রাসঙ্গিকতার স্ুত্রসন্ধান কর! হয়েছে । একটা ক্রমবিবতিত 
পথের বিবর্তনধারাকে উপস্থাপনার পরই আদত বক্তব্যে উপনীত সম্পাদকীয় বক্তব্যে 
সেখানে লেখ হয়েছে--“মহাত্বা রাজ! প্রামমোহন রায় উক্ত বেদাত্তসতত্ গ্রন্থের এরূপ 
গৌরব ও মাহাত্ম্য প্রতীতি করিয়৷ প্রথমে এ গ্রন্থখানি বাজাঁল। অন্বাদ সমেত প্রকাশ 
কবেন। উহাতে ব্যাসমতে সমগ্র বেদ ও সকল শাস্ত্রের মর্ম ও মীমাংসা থাকাতে এবং 
সর্বলোকমান্ত শঙ্করাঁচার্যকৃত ভাদ্যে সেই সকল মর্ম সথম্পট্টরূপে বিবৃত থাকাতে রামমোহন 
রায়ের ব্রজ্মবিচার পক্ষে উহা। ত্রন্ধান্ত্স্রূপ হইয়াছিল । তাহার পূর্বাপর এই লক্ষ্য ছিল যে 
তিনি সকল জাতির সম্মানিত শান্তর দ্বারাই প্রতিপন্ন করিবেশ যে একমাত্র নিরাকার 
ব্রন্ধোপাসনা সর্বশ্রেষ্ঠ ।' 

এই মৌলবক্তব্যকেই রামমোহন-চিন্তায় আমাদের কাছে ফ্রব-ধ্যানের । তিনি 
বেদাস্তীনুবাদের সার্থক রূপায়ণে প্রতিষ্ঠার ভূমিসন্ধান পেলেন - “একমাত্র ব্রন্ধোপাসন। 
সর্বশেষ -রূপে । তার একেশ্বরবাদী ভাব ও ভাবনার আন্গুকৃল্য ও অনুশীলন বেদান্তেন 
বনিয়াদে। এখানে উল্লেখযোগ্য মনে হয় যে, রাজনাঁরায়ণ বহু ও আনম্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ 
সম্পাদিত 'রামমোহন্রস্থাবলি'র ৮১২ পৃষ্ঠার উক্তিমুত্র _শঙ্কর-ভাষ্কের সম্পূর্ণ প্রকাশ 
রাজা রামমোহন রায়ও করেছিলেন । আর বাংল! হরফে ছাপ 'শারীরক মীমাংসা 
তার ছুটি খণ্ডের সন্ধানই গবেষক দৃষ্টিতে একদিন ধরাও দিয়েছিল । 

তাই রামমোহন রায়ের বাংলায় বেদাত্ত-চিন্তায় প্রকাশনার প্রচেষ্টাকে সর্বতঃভাবেই 
সর্বাগ্রে আমাদের অভিনন্মনীয়। তিনি মুলকে স্থাপন করে মতকে প্রকাশের উপযোগী 
মনে করলেন । মতামত দিলেন প্রাচীন মতের নজিরকে সাধারণের কাজে সহজবোধ্য 
ভাবে আদরনীয় উপায়ে । উপেয়কেই তিনি উপভোগ্য করে উপাদেয় করিয়েছিলেন । 

এবং এই কাঁজের মৌল-প্রেরণায় ছিল রামমোহনের মননশীল মনের যুক্তিবাদী 
মানপিকতা। কারখ তিনি স্থস্থাত ছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিচারবোধের যুক্তি- 
শীলতার দীক্ষায়। তীর শিক্ষায় ছিল বিচারের দ্বার। ক্িপাথরের আঁচড়ে ব্বর্ণোজ্ছঘল 
শ্বাটি সোনার হুত্রসদ্ধান। আসল প্রতিমায় আদত প্ররূতির দর্শন | 

সেই দর্শনের সুযোগই সেই দিনে রামমোহন রায় দিয়েছিলেন “বেদান্ত গ্রন্থ' অন্ুবাদসহ 
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'্রকাশ করে। ১৮১৫ পৃষ্টাঞ্জে তিনি প্রকাশ করেন। ভূমিকায়  তৎ সৎ বলে 
“লিখেছেন--'বেদের পুনঃ' পুনঃ প্রতিজ্ঞার বার! এবং বেদান্তশাস্তের বিষরণের ছার! এই 
প্রতিপন্ন হইয়াছে যে সকল বেদের প্রতিপান্ঠ সন্ত পরবরন্থ হইয়াছেন।' এই ব্রদ্ববাধের 
কথাকে তিনি বেদান্তপাঠের শাস্ত্রীয় অনুপ্রবেশের মৃখপাতেই উল্লেখ করলেন যখাবধডাবে । 

তবে তাঁর এ কথা ওপরে বল! হয়েছে দেখা যায়, যেখানে বলছেন _ প্রথমত এই 
যাহাকে ব্রজ্ধ জগৎকর্তা কহ তিহে। বাঁক্য মনের অগোচর স্বতরাং ভীহার উপাঁসন। অসম্ভব ' 
হয় এই নিমিত্ত কোন রূপগুণবিশিষ্টকে জগতের কর্তা জানিয়া উপাসনা! না করিলে নির্বাহ 
হইতে পারে নাই অতএব রূপগুপবিশিষ্ট উপাঁসনা আবশ্তক হয় রামমোহন উদাহরণ 
দিয়েছেন পিতার ধারা রক্ষায় পুর্রেব আকার পৃঁজক হওয়ায় মতাহুসারিতার অনুরূপ । 
তিনি এখানেও যুক্তির আশ্রয়ে বিবেক-আগৃতির সহায়ক হতেই তো! চিন্তা! রাখার পক্ষ- 
পাতী। তাই বলছেন _“কি যুক্তিতে অস্বীকার করা যায় আর এক অধিক আশ্চর্য্য এই 
যে স্বজাতীয় বিজাতীয় অনেকেই নিরাকার. ঈশ্বরের উদ্দেশ্টে উপাসন] করিতেছেন ইহা 
প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন অথচ কহিতেছেন যে নিরাকার ঈশ্বর তাহার উপাসনা! কোনমতে 
হইতে পারে না॥' বামমোহন-চিন্তার বিদ্বয়বোধ তৎকালীন ঘুগধারণাঁর অন্ধতমিত্ায়। 
কারণ বলেছেন পূর্বপুরুষ ও স্ববর্গের মতকে নিধিচারে গ্রহণ করাকে পণুজাতীয় ধর্মই বলা 
যায়। তিনি মানুষের সৎ-অসৎ বিবেচনার প্রতি আস্থা রেখেই বলতে চাইলেন 
বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি কি করে--“ক্রিয়ার দৌষ গুণ বিবেচনা না করিয়। স্ববর্গে করেন এই 
প্রমাণে ব্যবহার এবং পরমার্থকর্য্য নিবর্ণহ করিতে পাবে'। তাঁর অবাক প্রশ্ন । তিনি 
বিচলিত বোধ করেছিলেন যুক্তিনিষ্ঠ বিচারেই। 

আমরা তাঁর পিতৃকুলের আর মাতৃকুলেব কৌলিক বৈষ্ণব ও শক্ত ধারার ভিন্নমুখিতার 
কথাতো জানি। হয়তো তার কথ! মনেও এসে থাকতে পারে । তিনি লিখেছেন _ 
“এক জন বৈষণবের কুলে জন্ম লইয়া শাক্ত হইতেছে দ্বিতীয় ব্যক্তি শাক্তকুলে বৈষ্ণব হয়” । 
অর্থাৎ পূর্বমতের ভিন্ন প্রকারের প্রগতিকে রামমোহন ম্মরণ করিয়েছেন । তিমি ফ্ববগদে 
পদচারণা করিয়েছেন ব্যক্তিস্বাধীনতার মুক্তিমন্ত্র উচ্চারণ করে । 

তিনি সাকার উপাসনার প্রচলন স্বীকার করে শান্তব্যাধ্যার মৌলবিন্ুকেই স্পর্শ 
করলেন যে, তা ত্রত্বের কপকল্পনামাত্র-আর অন্য কথা যাধত বলা হোঁক-না কেন। 
বরন্ষেরই রূপকে আকারে মনন। কিন্তু অন্তরে অবস্থিতিতে একই ব্রচ্থের নিরাকার 
নিবাস। হয! সাধারণের সহ্জসাধ্য নয় । 

অথচ রাজ! রামমোহন রায় সেই দহজ সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন যা ততটা 
তো৷ আর সহজসাধ্য নয় | 

তবে সব থেকে আকর্ষণীয় উক্তি তীর এচনাহুষ্ঠানের গৌরচন্দ্িকাই বল! যায় এখানের 
একটি কথাকে । তিনি লিখেছেন -_'বেদান্তশান্ত্রের ভাষার বিবরণ সাঁমান্টি আলাপের 
ভাষার স্ায় স্থগম না পাইয়া কেহ-কেছ ইহাতে ্নোযোগের ন্যুনতা করিতে পারেন এ 
নিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ লিখিতেছি।” এ তীর বচলাকারের রচনাকার্ষের কৈফিয়ত 


৬৭ 


স্বরূপ কিবা! সহজ আর্জি) বার মৌল বক্তব্যে নিহিত আছে-- বন্ধ ধাহাকে সকল বেদে 
গান করেন আর ধীাহার সত্তবরি অবলম্বন করিয়। জগতের নিব্ব্ণহ চলিতেছে সকলের 
উপাস্য হুয়েন।' এই কথাই রাষমোহনের কথা _ত্রচ্ম উপান্য | 

তিনি জাতিধর্মবর্ণ নিধিশেষে সর্বসাধারণের শান্তপাঠের যুক্তিজাল বিষ্তার করেন। 
পঞ্চম বেদ বলেই তো! পরিচিত 'মহাভারত' তা৷ যেমন সকলের পাঠ্য তেমনি বেদৃ- 
বেদাস্তও। এই যে সর্বসাধারণের পাঠ্য বস্তুতে রূপান্তরিত কর সংস্কৃত মহাঁন ও মহৎ 
শান্ত্রকে তাও রামমোহনের অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণেরই ফল। 

সেই উল্নত উদার সহুদয়-ছাদয়ে অন্ুপ্রবিষ্ট রামমোহন বলছেন -বেদে পুনঃ পুনঃ 
প্রতিজ্ঞা করিতেছেন যে সমুদায়ি বেদে ব্রচ্ধকে কহেন এবং ব্রদ্মই বেদের প্রতিপান্ত 
হয়েন'। তিনি বললেন _'পুজ্যপাদ শক্করাচার্য্য ভাস্বের দ্বারা এ শান্কে পুনরায় 
লোকশিক্ষার্থে সুগম করিলেন' । যাঁর ফলে ভারতবর্ষে বেদ-বেদাস্তের প্রচারে-প্রসারে 
সার্থক হয়। কিন্তু কালের কুটিলগ্রাসে তু! বিস্বত ও অবহেপিত অবস্থায় আসে । তাই. 
রামমোহণের উপলব্ধি--'এ বেদাস্তশান্ত্রের প্রয়োজন মোক্ষ হয় আর ইহার বিষয় অর্থাৎ 
তাৎপর্য্য বিশ্ব এবং ত্রচ্ধের এঁক্যজ্ঞান অতএব এ শাস্ত্রের প্রতিপান্ত ব্রহ্ম আগ এ শাস্ত্র 
দ্ধের প্রতিপার্দক হয়েন।' এ কথা রামমোহন রায়ের একাস্ত স্বীকৃতির কথা। 

'অথাতে। ত্রচ্ধজিজ্ঞাস। ॥' শব্দচয়ন করি বরক্ষস্থত্রের আদি উক্ভিরপে । রামমোহনও 
আরস্তে তারই উদ্ধৃতি দিলেন । ভাববিস্তৃতির ব্যাখ্যা প্রদানে বলছেন --'চিত্তশুদ্ধি হইলে £ 
পর ব্রদ্জ্ঞানের অধিকার হয় এই হেতু তখন ত্রহ্জবিচারের ইচ্ছা জণ্মে।' 

আর এরপরই য। বললেন তাতে প্রকাশ্ত উপলব্ধির কথা +“এই বিশ্বের জন্ম স্থিতিণাশ 
যাহা হইতে হয় তিনি ব্রহ্ম । অর্থাৎ বিশ্বের জন্ম স্থিতি ভঙ্গের বার! ব্রদ্ধকে নিশ্চয় করি ।” 
এবং ব্রন্ম ও জগৎকে প্রাসঙ্গিক চিন্তায় রেখে লিখছেন "-“ব্রদ্ের স্বরূপ লক্ষণ বেদে কছেন 
যে সত্য সর্বজ্ঞ এবং মিথ্যা জগৎ যাহার সত্যত। দ্বার সত্যের স্ভায় দৃষ্ট হইতেছে । যেমন 
মিথ্য। সর্প সত্য রজ্জুকে আশয় করিম! সর্পের ম্যায় দেখায় ॥ 

রামমোহন বেদান্ত-দর্শনে দীর্শনিক প্রজ্ঞায় প্রদীপ্ধ হয়ে এই “বেদাস্ত গ্রন্থ' প্রকাশ 
করেছিলেন । তীর 'আনন্দমন্নোতভ্যাসাৎ' ব্যাখ্যায় যথার্থতা । তিনি লিখছেন _'তরদ্ধ 
কেবল সাক্ষাৎ আনন্দময় যেহেতু পুনঃ পুনঃ শ্রুতিতে ব্রচ্মকে আনন্দময় কহিতেছেন ।” 
আনন্াময় বাচক বদ্ধ এবং আনন্দময় ব্রচ্মলোক--এ ব্রক্মবিষয়ক চিন্তায় রামমোহনও। 
তাই বললেন _ আনন্দময় ব্রহ্ধম্বরূপ হয়েন' । এবং “আনন্দের হেতু ত্রহ্ছ হয়েন'। সেই 
হেতু ধর্তব্য “বন্ধই আনন্দময়" । 

্রদ্ধ বিশ্বাসী রামমোহন আনন্দতন্মময় এবং এইখানেই আনন্ববাদীও। কারণ ভার 
আনন্দই তে। ব্রচ্ম মনোময়েই। 

সেই আনন্দ-মনোময় হয়ে সদাচার জ্ঞানই রামমোহনের বিজ্ঞান । বিশেষরূপের এই 
তো জ্ঞান । এতো ব্রহ্মময় হয়ে অন্ধ-জ্ঞানই । 

* এমনি অনুভূতির মধ্যে দিয়ে পাঠককে রাজ! রাঁষমোহন রায়ই বললেন --মুক্ত জীব- 
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সকল এইরূপ আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া জনম মরণ এবং বৃদ্ধি হাস হইতে রহিত, 
হুয়েন” । অর্থাৎ যুক্ত জীবের মুক্তির কথাই বল। হলো৷। রামমোহন এই মুক্ত মনের কথা 
মুক্ত করে গেলেন সর্বসাধারণের দরবারে | বনের খধির কুটির থেকে মনের মানুষের 
খোল! হাঁওয়ায় বইয়ে দিলেন। বেদাস্তের স্থত্র অজানার অন্ধকার থেকে আলোকের 
ফ্বগাহনে অভিষিক্ত হলে।। 

বেদাত্ত হলো বেদনার্ত মানুষের মুক্তির মন্ত্রগাথা । 

কিন্ব' আনন্দজীবনের ধ্যানমন্্, জ্ঞানস্থত্র এবং জাগ্রত ভাব হয়ে প্রদীপ প্রজলন ক্রিম । 
যার ব্যাখ্যায় রামমোহন বললেন __'প্রদদীপের যেমন প্রকাশের দ্বারা গৃহেতে ব্যাপ্তি হয় 
স্বরূপের 'ঘারা হয় না সেইরূপ যুক্তদিগের প্রকাঁশবপে সর্ব আবেশ অর্থাৎ ব্যাপ্তি হয় 
ঈশ্ববের প্রকাশ এবং স্বরূপ উভয়ের দ্বাব। সর্ঘবত্র ব্যাপ্তি হয়' । রামমোহনের বেদ-বিস্ভৃতির 
দ্ীপান্থিত ই ব্রহ্মগীতিক।। 

মুক্ত মনের মধ্যে 'আনন্মবিনি জাগাঁও গগনে” কিন্বা' 'আনন্দ-ধারা বহিছে ভুবনে" 
কথাকলিব এ আরেক অভিব্যক্তি, এ আরেক চিত্তে ত্রন্ধনত্রে বেদবাস্ত-দর্শন | 

আজকে সারবস্তব সন্ধান সর্বক্ষেত্রেই ৷ কৃষকের জমির সার সরকারী বা বেসরকারী 
যে ক্ষেত্র থেকেই আস্ক তা প্রয়োজনীয় । মনেব জমিনকে উর্বর ফসলোপযোঁগী করতেও 
আবাদেব জঙ্ঠে সাব প্রয়োগের বিশেষ প্রয়োজন | সাববস্তুই সময়োপযোগী । রামমোহন 
সেই প্রচলিত পথকে তীর ভারত-ভাবনায় জাতীয় জীবনে যথার্থ এঁতিহাধারায় অবগাহন 
করাতে এমনি সারের কথাই চিন্তা করেছিলেন । তিনি “বেদান্ত গ্রন্থ প্রকাশ করার পরই 
চিন্তায় আনলেন জনসাধারণের বুৰিগ্রাহা সময়-সংক্ষেপে উপলব্ধির বেদাস্ত্ের শিক্ষার 
আবশ্যকতা । তীর শিক্ষণীয় বিষয় আর শিক্ষার্থী উভয়কেই তুল্যমূল্য জ্ঞান করে মৌলবস্তর 
সন্ধানে আত্মনিয়োগ করলেন । তারই সার্থক ফসল 'বেদান্তসার' সংকলন প্রকাশ । 
' এখানে একই সঙ্গে গুরুবিষয়ের ভাববস্তকে নিয়ে লঘু মনের পাঠকেরও কথা চিন্তায় রেখে 
আবশ্টকীয বস্তু অবশ্ত-অবশ্থাই এক মন থেকে অন্য মনে সহজ সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন । 

রামমোহন "বেদান্তসাঁর” বাংলায় যেমন রচনা করলেন তেমনি সঙ্গে-সঙ্গে করলেন 
ইংরাজি ও হিন্দুস্থানী অনুবাদও । 

বামমোহন লিখছেন -“সমুদায় বেদ বেদাস্তাদি শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য পরমত্রদ্ষকে জান! 
অবশ্য কর্তব্য হইয়াছে" বলে মনে করছেন । এবং তাই যথাযথ অভিব্যক্ত করলেন এই 
বলেই--ক্কুর দ্বারা কিন্বা চস্ক ভিন্ন অন্ত ইন্ত্রিয়সলের দ্বার! অথব। তপের দ্বারা কিনা 
শুভ কর্মের দ্বারা ব্রক্ম কি পদার্থ হয়েন তাহা জান] যায় ন|। ত্রহ্ধ কাহার দৃষ্ট নেন অথচ 
সকলকে দেখেন শ্রুত নহেন অথচ সকল শুনেন । ব্রদ্ধ স্থল নহেন লুগ্ নহ্ন। বাক্য 
আর মনের অগোচর হয়েন। শব্গাতীত এবং স্পর্শাতীত হয়েন ॥ যার সহজ কথা অনেক 
দিনের পরে শ্রীরামরু্ বললেন -বরদ্ধ উচ্ছি্ট হন না। 

অর্থাৎ রামমোহনও বেদান্তসার শুত্রের অন্ুধাধনে প্রথম পাদেই উচ্চারণ করলেন 
রন্ধের অভাঁবিত ও অকল্পনীয় অবস্থিতিরই এক অবাঁও, মানসগোচর অচিত্তিত অনুভবের 
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রধীক্জনাঁখের জীরনদেবভাবাদের “অন্তর যম বিকশিত করে! অন্তরতর হে! যেমন 
এক কথা! আবার তেমনি রামমোঁহনের বেদাস্তসারের কথায় _“আত্মাতে সর্বপ্রকার 
বিচিত্র শক্তি আছে ।..'বস্তত পরমাত্া অচিভ্যনীয় সর্বশক্ষিমাঁন্‌ হয়েন ॥' অন্তর সম্পদের 
মধ্যে আত্মার আননসিদ্িই এখানে | এবং বলা যায় রামমোহন সেই বেদাস্তগারকেই 
আমাদের কাছে তুলে দিয়েছেন যাঁর সঙ্জানে জাগতিক চৈতগ্থমার্জ চেতনপ্রাণ্ হয়ে 
আত্মন্থ হুবে। 

তবে কিন্তু ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠতাটিও রামযোহন-দৃ্টিতে আকধিত হয়েছে। তিনি 
ধামদেষ প্রসঙ্গের আত্মপ্রতিষ্ঠার চিন্তাকে উদ্ধতিষোগ্য জ্ঞান করেছেন । বলছেন _ বামদেব 
আপনাকে বশ্নষ্টিতে কহিতেছেন আমি মহ হইয়াছি আমি সূর্য্য হইয়াছি। এইরূপ 
প্রত্যেক ব্যক্তি আপনাতে ব্রদ্ধের আরোপণ করিয়া ত্রন্বর্ূপে আপনাকে চিন্তন এবং বর্ণন 
করিবার অধিকার রাঁখেন।' অর্থাৎ অর্থ হয় সেই আমি কিন্বা' আমিই সেই। এখানে 
আমি আত্মার পরমাত্্রার আশ্রয় লাঁভ অথবা! আমি আত্মার পরমাত্বায় অবস্থিতি | 

অর্থাৎ “তব্বমদি' । যেখানে রামমোহনের স্বীকৃতিও-_-'সেই পরমাত্মা তুমি হও ।' 
বা উল্লেখ রেখেছেন --'তুমি হে ভগবাঁন আমি হই । 

এতো! একেবারেই আদিতে উপনীতির কথা । যে কথায় স্যষ্টিই চাইছে অ্টায় অন্তর্লান 
হয়ে যেতে । যা সাধকের, যা সাধনার । রামমোহন তবে কি সেই দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ 
করতে বলছেন? 

অবশ্তই মনে হয় সে কথাই। 

রামমোহন চেয়েছিলেন -- একের কাছে একান্ত হতে। 

এই একান্ত হওয়াই একেশ্বরবাদীর কথ নিশ্চয়ই রামমোহনেব । 

আমর! একেশ্বরকে মনে নিয়ে মেনে চলি একান্ত হয়ে । 

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক ভাঙাগড়া, অনেক সংশয় ও সংঘাঁত। অনেক 
সংযোগ বিয্বোগেব পথ মেনে নিয়ে পথযাত্র। পথিক হয়ে । “পথেব সাথী, নমি বারশ্বার'_ 
বলেও 'আমার এই পথ-চাওয়াতেই আনন্দ'-_ কথাঁটা একটা যে তা গ্রহণ করতে পারি 
তাতে সন্দেহের কিছু নেই | তবে একজনকে প্রধান ভাবা যায় । এবং সেই প্রধানের 
মতন হতে পারার কথা ভাব যায়। সেই কথাই আমাদের শাশ্বত ভারতাত্বার বাঁমী, সেই 
কথাই আমাদের এতিহ্ধারায় ভারত-ভাবনার এশ্বর্য । রামমোহন সেই বাণীবিভৃতিকে 
“ বিস্তৃত করলেন, বিকশিত করলেন । 

তার কথায় ভাম্বর _'আঁমি অন্ত নহি দেবস্বরূপ হই সাক্ষাৎ শোকরহিত ব্রদ্ধ আমি 
হই। সচ্চিদাননম্বরূপ নিত্য মুক্ত আমি হই।” রামমোহনেরই মনে ধরা কথ এটি। 
তাই তিনি প্রচলিত উদাহরণকেই এই তব্বের আলোকে উজ্জ্বল করছেন --বন্ধ জগতের 
নিমিত্তকারণ হয়েন যেমন খটের নিষিত্তকারণ কুস্তকার হয় এবং উপাদানকারণ হয়েন 
বেখন সত্য রজ্ছুতে যখন ভ্রম দ্বার! সর্প জ্ঞান হয় তখন সেই মিথ্যা সর্পের উপার্দানকারণ 
সেই রজ্জু হইয় থাকে অর্থাং সেই রজ্জুকে সর্পাকারে দেখা যায় আর যেমন মৃত্তিকা ঘটের 
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উপাদানকারণ হয় অর্থাৎ মৃত্তিকার ঘটাকারে প্রত্যক্ষ হয়। রামমোহন রায় এখানে যে 
এমনভাঁবে এমন কথার উল্লেখ রেখে যাবেন তাতে এ কথাই বিশ্বাসের বস্তু হয়ে যায় যখন 
মরা তাবতে পারি এই ভাবনার জগতে রামমোহনের অবগাহনের কথা। তিনি 
ভারতীয় দর্শনের তব্ালোকে চৈতন্তময় ছিলেন এবং তারই প্রভাবে প্রভাবিত সমগ্র 
প্রচার ও প্রকাশ মাধ্যম তার । 

রামমোহন তাই ভারত-ভাবনারই ভান্বরমূতি। 

তিনি য] চিন্তা করতেন, তিনি য] চিন্তা করাতেন এবং তিনি যে চিন্তায় চিন্তার্মণির 
পথ দেখাতেন ত। তো৷ সামগ্রিক ভাবেই ভারত-এঁতিহে এঁশবর্যময় । 

তার এই ভাবনার জগৎ কেমন ছিল? 

এ প্রশ্ন স্বভাবত উৎপণ্ন হয়। এবং রামমোহনের টিনা রন জগংকে উপলব্ধি 
করতে হলে এ কথা অবস্থ-অবস্ঠই আমাদের ভাবনার দিগন্তে উপলব্ধি করতে হয় । তিনি 
বলেছেন -_ ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকাবণ হয়েন এবং প্রকৃতি অর্থাৎ উপাঁদানকারণ হয়েন 
যেহেতু বেদে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন এক জ্ঞানেব দ্বারা সকলের" জ্ঞান হয় আর দৃষ্টান্ত 
দিয়াছেন যে এক হৃৎপিণ্ড জ্ঞানের দ্বারা যাব মৃত্তিকার জ্ঞান হয় এ দৃষ্টান্ত তবে সিদ্ধ হয় 
মদি জগৎ ব্রদ্ধময় হয় আর ত্রন্ধ ঈক্ষণের দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন এমত বেদে কহেন 
অতএব এই শ্রতিসকলের অন্থরোধে ত্রদ্ধ জগতের নিমিত্তকারণ এবং উপাদানকারণ 
হয়েন। রামমোহন আমাদের প্রচলিত কার্যকারণ সম্পর্কের কথ। চিন্তায় রেখেই এতট! 
দীর্ঘ বাক্যরচন! করে গেছেন । আমরাও তীর মনোদর্শনের প্রতিম। সন্ধানে সমর্থ হচ্ছি। 
আমাদের কাছে রামমোহ্ন-জীবনদর্শনের চিত্রিত রূপায়ণ চঞ্চলিত হয়েছে। 

বল] হয়েছে_ “ব্রহ্ম চাহিলেন আমি অনেক হই।' বন্ৃত্বে্ন আশার কথা, এক থেকে 
বনু হওয়ার কথা । এই কথারই বিস্তৃতির ভাবনায় বলার বিষয় রামমোহনেরও- ত্রচ্ধ 
আত্মসঙ্কল্পের দ্বারা আপনি আত্রহ্ শ্তদ্ব পর্য্যন্ত নাম রূপের আশ্রয় হইতেছেণ যেমন 
মরীচিকা অর্থাৎ মধ্যাহুকালে হৃুর্য্যেব রশ্মিতে যে জল দেখ! যায় সেই জলের আশ্রয় 
সুর্যের রশ্মি হয় বস্তত সে মিথ্যা জল সত্যরূপ তেজকে আশ্রয় করিয়া! সত্যের ন্যায় 
দেখায় সেইরূপ মিথ্যা নামরূপময় জগৎ বন্ধের আশ্রয়ে সত্যরূপে প্রকাশ পায়। সেই 
সত্যপ্রকাশকে রামমোহনও কি ভাবলেন ? 

তিনি ভাবছেন সত্যন্বক্ূপকে। তাই তীর জিজ্ঞাসায় জীবন্ত উক্তি--'নাঁম আর রূপ 
যাহ! দেখহ সে সকল কথন ম্বাত্র বস্তত ব্রহ্ম সত্য হয়েন অতএব নশ্বর নাম রূপের কোনে! 
মতে স্বতন্ত্র ব্রচ্ধত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে না ॥' এই যেনাম আর নামীর, রূপ 
আর অরূপের, সীমা আর অন্দীমের, ধর! আর অধরার কথা বলা, এখানেই এক সত্যের 
ডিগ্ির ভূমিতে অবস্থিতিকে উপলব্ধির কথা । একই এবং এক থেকেই যত বনছ। রবীন্দ্র 
সংগীতের এই--'সীমার মাঝে অপীম, তুমি বাজাও আপন সুর? | কারণ নামরূপের অতীত 
'্রজ্ধকেই শাশ্বত উপলব্ধির | 

তবে ছৃত্ভিরিশ কোটি দেবতার মধ্যে রামমোহনের এই বেদাত্তসার সমন্বয় মধ্যে হই 
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দেবতার কথার শুধু উল্লেখই রোমাঞ্চিত করে | তিনি অনুবাদ-সহায়ে কষ এবং মহাদেক 
প্রসঙ্গ উহ রাখেন নি। তিমি তে। বেশ প্রকাশ্তটেই লিখছেন -'কৃষই পরম দেবতা হয়েল 
তাহার ধ্যান করিবেক 1 আর লিখছেন -_“মহাদেবের উদ্দেশে আমরা! যজন করি ।' এবং 
উদ্ধত হয়েছে এই উক্তি--'আদ্িত্যকে উপাঁসন। করি ।” সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধৃতি দিয়েছেন 
এও--পুনর্ধধার পিতৃরূপ বরুণকে উপাসনা করিলাম ৷ সমুদ্রের অধিপতি দেবতা বরুণ ।' 
এই বাঁরুণ শষ্ষের প্রচলনে স্ত্রীলিঙ্গের বরুণানীর বিশেষ প্রয়োগের কথা হয় তে হয়েছে। 
কিন্তু পৃথিবীর জলের দেবদেবীর কথাও স্থলভাগে থেকেও তো৷ আমাদের কর। হয়েছে। 
আমর! বারুণ উপাসনার কথা পাচ্ছি। 

রামমোহন এ সব বলার কথা বলেও বলছেন -_-'সেই আমু আর অমৃতন্বূপ আমাকে 
উপাসন। কর ।' অনন্ত এককে একান্ত আরাধনাঁর কথাই তে! আদতে অর্চনার আকৃতিতে । 
রামমোহন সেই এঁকান্তিক ইঙ্গিতই দিয়েছেন | 

এই এঁকাস্তিক আতি নিয়ে রামমোহন চেয়েছিলেন নিশ্চয়ই অন্তরের অগ্রগতি । 

আমাদের আগ্মদীপকে প্রজ্লনের কথাও এখানে হয়তো বৌদ্ধদেবীয় বুদ্ধিগ্রাহ্থ মহৎ 
ভাবনারাঁজির মতন । 

তিনি অনুবাদে উল্লেখ রেখেছেন-- “মন ব্রহ্ম হয়েন তীঁহাঁর উপাঁসন। করিবেক ।' 

এইখানেই আপন মনের মাধুরী দিয়ে উপাচার রচনার কথা । এইখানেই দেখ 
রামমোহনের যুক্তিশীল চিন্তানায়কের যে মননমার্গ সেখানেই মনকে প্রতিষ্ঠার ভূমিতে 
প্রতিমারূপ দেওয়া । মনকে মনে গ্রহণ করা । এবং তাঁকে ষথার্ঘ ই অর্চনায় চচিত করার, 
কথা বল! হয়েছে । মন তো বন্দনীয় | 

তবু এ কথা কেন? 

প্রশ্ন জাগতে পারে | এবং জাগাটাই সহজ কথা । 

মন তো৷ আছে মনেই। সব কিছু করছে এবং করাচ্ছে। 

এই যে কিছু করছে এবং কবাচ্ছে-ত|কেই উপচার দিয়ে উপাসনার কথা! এসে বায়। 
অধ্য প্রদানের কথ। এসে যায় । 

রামমোহন অনুবাদ দিয়েছেন -- “এই যে আগ্না কেবল তাঁহার উপাসন1] করিবেক কোন 
অন্ত বন্তর উপাসন। জ্ঞানবান লোকের কর্তব্য না হয় ॥' আর এমনি ভাবনার বিস্তৃতিতে 
জান যাচ্ছে “মানুষের উপর এবং দেবতাদের উপর ব্রহ্মবিদ্ভার অধিকার আছে বাদরায়ণ 
কহিতেছেন যেহেতু বৈরাগ্যের সম্ভাবনা যেমন মনুষ্যে আছে সেইরূপ বৈরাগ্যের সম্ভাবনা 
দেবতাতেও হয়। এ এক আরেক কথার অবতারণা, আরেক অবস্থার পর্যালোচন]। 
মন বৈরাগ্য বিভূতিতেই দৈবী হয় বললে এক ধরণের কথা হয়। কিন্তু এখানে বলা 
হলো! বাঁদরায়ণের বক্তব্যকে পশ্চাংপটে রেখে-বৈরাগ্য মানুষ ও দেবতার উভয়েরই 
ভূষণ। অবশ্ত মনে আসতে পারে রবীন্্-কবিতাকলির _-“বৈরাগ্য সাঁধনে মুক্তি সে আমার 
নয়, অনংখ্য বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ মহানন্দময় 1 দে আরেক প্রসঙ্গ, আরেক, 
ষানসিকতার কথ! । 
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'সরার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'-চশু দাসের কথাকে মনে রেখেই 
অগ্রসর হয়েগেলে পাওয়া! যায় কিছু আরো কথা । রামমোহনের অনুধাদের অন্ত্ৃক্ত 
অংশই বলছে--'দেবতাদের মধ্যে খধিদের মধ্যে মনুম্যদের মধ্যে যে কেহ ব্রহ্জ্ঞানবিশিষ্ট 
হয়েন তেঁহো। দ্ধ হয়েন। অতএব ব্রদ্ধের উপাসনায় মুষ্ের এবং দেবতাদের তুল্যাধিকার 
হয়। বয়ঞ্চ ব্র্ধোপাসক মনুষ্য যে সে দেবতাঁর পুজ্য হয়েন'। আর বলছেন-- সকল 
দেবতা ত্রন্ধজ্ঞান বিশিষ্টের পুজা করেন । রামমোহন এখানে ব্রহ্মপূজারীর কথাও এনে 
দিয়েছেন বা পেয়েছেন সে কথাও । 

সেখান থেকে রামমোহন তিনটে জিনিস পেয়েছিলেন কি-কি তাঁও বলছেন । তিনি ! 
বলছেন--'আত্মাকে সাক্ষাৎকার করিবেক শ্রবণ করিবেক এবং চিন্তন করিবেক এবং ধ্যান 
করিতে ইচ্ছ। করিবেক। এই ভাবধারাকে যথাথ গ্রহণযোগ্য জ্ঞানে বলছেন -বচ্ছের 
শ্রবপ মনন ধ্যান করিবার ইচ্ছা এই তিন ্রহ্ষদর্শনের অর্থাৎ ত্রক্ষপ্রাপ্তির সহায় হয় এবং 
রহ্ধপ্রাপ্তির বিধির অন্তঃপাঁতীয় বিধি হয় অতএব শ্রবণ মননাদি অবশ্ঠ জ্ঞানীর কর্তব্য 
তৃতীয় বিধি অর্থাৎ ধ্যানের ইচ্ছা যে পর্য্যন্ত ত্ধপ্রাপ্থি ন৷ হয় তাবৎ কর্তব্য যেমন দর্শযাগের 
অন্তঃপাতীয় অগ্যাধান বিধি হয় পৃথক নহে ।' এমন কথাকেও বল! হয়েছে। এমনি 
পালনীয় কাজ ভাবা হয়েছিল। এই যে তিন পর্যয়তুক্তির কথা, একেও ব্যাখ্যায় প্রদত্ত 
হয়েছে। বলা হয়েছে- বন্ধের শ্রবণ কর্তব্য অর্থাৎ ্রহ্মপ্রতিপাদক শাস্ত্রের শ্রবণ কর্তব্য 
হয়। মলন অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যার্থের চিন্তা করা৷ নিদিধ্যাসন ব্ন্মের সাক্ষাৎ" 
কারের ইচ্ছা করা। অর্থাৎ ঘটপটাদি যে ব্রন্ষের সত্ত। দ্বার! প্রত্যক্ষ হইতেছে পেই সত্তাতে 
চিত্তনিবেশ করিবার ইচ্ছা, করা পশ্চাঁ অভ্যাস দ্বারা সেই সত্তাকে সাক্ষাৎকার করিবেক 
এখানে ব্রহ্মরূপের কথা আবার উপলব্ির কথাঁও। 

মোক্ষ মুক্তি ব। নির্বাণের কথা বহ্প্রচলিত। রামমোহন প্রদত্ত অনুবাদে তার আরেক 
রূপ। এখানেুবল! হয়-_ “মোক্ষ পর্য্যন্ত আত্মার উপাসনা করিবেক জীবন্মুক্ত হইলে পরেও 
আত্মার উপাঁসনা ত্যাগ করিবেক না।' প্রকান্টে বলা হলো উপাসনায় উপনীত হতে হবে 
সর্বাবস্থায় । উপাঁসনাই উৎদযূল । 

আর প্রয়োজনীয় জীবনচর্যায় একটি কথা, তা৷ হলো।--'মনের এবং বহিরিন্দিরের বশে 
থাকিবেক না৷ বরঞ্চ মন এবং ইন্জিয়কে আপন বশে রাখিবেক।' হয় তো মনে আসবে 
ভ্রীরামরুষ্চের মুখের কথা -“রসে-বশে রাখিস ম। গুকৃনো। সন্ন্যাসী করিস না। এই নশে 
থাক! এবং বশে রাখার কথাই আসল । 

রামমোহ্ন-গ্রহণীয় ব্রদ্ধোপাসন। মুক্তি ফল দাত! বা আত্মবিদ্যায় পুরুষার্থ সিদ্ধি প্রভৃতি 
ভাবনায় থাকে। কারণ খরশ্বর্যের আকাঙ্িত আত্মার উপাসনা করিবেক। যে ত্রচ্ধ- 
ভ্ঞানবিশিষ্ট সে ব্ন্ধস্বরূপ হয় ।' এখানেই শেষ নয়। যা আরে! বল! হয়েছে, তাতে 
পাওয়া যাচ্ছে -_বহ্থজ্ঞানীর স্বয্লমাত্র পিতৃলোক উত্থান করেন, ব্রহ্মজানীকে দেবতারা 
পুজা! করেন, পুনর্জন্ম কখনও না, উত্তম গৃহন্থের অধিকার কর্মে ও সমাধিতে -:এ সব কারণে 
শ্রবণ মদন ধ্যান অবস্ঠ করণীয় যা বেদে বলার ইঙ্গিত দিয়ে রামমোহ্প-্উদ্বূতি বক্তব্য |. 


প৫ 


“সেখানে ব্ধনিষ্ঠ হয়ে চিত্তশুদ্ধির মধ্যে জ্ঞানাচারে সর্ধকর্মে নিযুক্ত থাক।। তীর্থের স্থান 
শুধু কেন মনের প্রত্থতিতেই উপাসনার কথ! বেদের | রামমোহন জানালেন জ্ঞানী এই 
আনন্দময় জাত্নাকে পাইয়। জন্ম মৃত্যু হ্রাস বৃদ্ধি ইত্যাদি হইতে মুক্ত হয়েন ॥ আমাদের 
আনন্দ-আত্মার অনুসন্ধানই রামমোহন রায়ের ইঙ্গিত প্রদত্ত ভারত-পথ। 

বেদ-বেদাস্ত উপনিষদ-পুরাণ সব থেকেও সবার সারবন্ততেই রামমোহন রায়ের এক 

এবং অগ্থিতীয়ের অনুধ্যান। তাঁর জীবন ও জীবনীর, তাঁর বাদী ও বীক্ষণের বিভৃতিই 
০০ 

রাঁমমোহন জীবনের গভীরতর লোকের সন্ধানে প্রাচীন ভারতের খধিবাক্যই ধন্ধরূপে 
গ্রাহ্থ হয়। তিনি পরবর্তী কালের কোনোরকম তাৎক্ষনিক প্রবক্তার প্রচারকে প্রশ্রয় দেন 
নি। ত্বার কাছে মৌলবিদ্দুর বিকাঁশ এবং বৈতব প্রাথিত ঠিকই তবে তা৷ মৌলিক মন্ত্রে 
কোনো স্বা্থসিদ্ধ যৌগিকতন্ত্রে নয় । তিনি তন্ত্রের মান্যপ্রবর কিনা তা নিয়ে বিচাঁর-বিতর্ক 
থাকুক কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় মহান শাস্ত্ীসিদ্ধান্তে অন ও অটল । এই অটল নিদর্শনের 
উপস্থাপনে রামমোহন অভ্রান্ত এবং যু্তিনিষ্ঠ | 

তবে রামমোহন বায়েব সমকালে যে ঝড তোলে তারও কারণ হয় এই “বেদান্ত গ্রস্থ 
ও “বেদাত্তসার' । কারণ দেখ! যাঁয় ১৮১৭ খুস্টাব্দে একটা প্রকাশনার উল্লেখ পাঁওয়। 
যাচ্ছে। যেটির আখ্যাপত্রে মুদ্রিত-_-'এন্‌ এপোলজি ফব্‌ দি প্রেসেপ্ট সিস্টেম অফ. 
হিন্দু ওয়াদিপ.-রিটেন ইন্‌ দি বেঙ্গলি ল্যাঙ্গয়েজ এগ এ্যাকম্প্যানিঙ বাই এন্‌ 
ইংলিস ট্রীন্জ্পেসন' । আর মুদ্রকের নামে লেখা আছে-- ক্যালকাটা £ প্রিন্টেড বাই 
এ, জি. বালফোব, এট দি গভর্নমেন্ট গেজেট প্রেস, নং ১, মিশন রো এবং বছর কপে 
“১৮১৭, | “বেদাত্তচন্র্রিকা' নাম, যাৰ গ্রন্থকাব মৃত্যুঞ্জয় বিদ্ালঙ্কার মহাশয় | রাঁমমৌহনেৰ 
মৌল কেন্দ্রিক আলোচনাকেই প্রতিবারেব কেন্দ্রভূমি করে কর্কশ ধ্বনি বলা যায়। 

বামমোহন এই প্রতিপাগ্ধকে অগ্রাহ্য না কবে অগ্রনী হয়েছিলেন পাণ্ট প্রচাবে। 
তিশি সোচ্চারে অগ্রসর হলেন তর্কযুদ্ধে । রচনা করলেন “তন্ববোধিনী পত্রিকা"য় ১৭৬৫ 
শকেব পৌষ থেকে চৈত্রে আর ১৭৭৬ শকের বৈশাখে “ভট্টাচার্যের সহিত বিচার”। তিনি 
সৃতাঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের “বেদান্তচন্ড্িকা' কে তির্যককোগে দেখলেন । তাই প্রত্যুত্তর পুস্তিকাঁর 
ধচনাঁকে নামকরণ করলেন _-“ভষ্টাচার্য্েব সহিত বিচার? । 

এ কথাব যৌক্তিকতার উপস্থাপনে “ভূমিকা'য় রামমোহনের প্রথম কথাই ক্মরমীয়। 
তিনি আরস্ভেব ছব্রেই লিখছেন -_ “মহামহোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্যের বেদাস্তচন্দ্রিকা৷ লিখিবাঁতে 
এবং তাঁহার অনুগতদিগের এ গ্রন্থ বিখ্যাত করাতে অন্তঃকরণে যথেষ্ট হর্য জন্মিয়াছে যে এইরূপ 
শাস্তার্থের অনুশীলনের দ্বার সকল শাস্ত্প্রসিদ্ধ যে পথ তাহা সর্বসাধারণ প্রকাশ হইতে 
পারিবেক এবং কোন পক্ষে ভ্রম আর প্রভারন! ও স্বার্থপরতা! আছে তাহাও বিদিত হইতে 
পাঁরে এবং ইহাও এক প্রকার নিশ্চয় হইতেছে ঘে ভটাচায়্য একবার প্রর্ত হইয়। পুণরায় 
!মিবর্ত হইবেন না অতএব দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকার উদয়ের প্রতীক্ষাতে জ্মায়র। রহিলাম । 

আমাদের কাছে রামমোহন উচ্চারিত দীর্ঘবাক্য চমকিতই করে। কারণ “বেদান্ত. 


৭৬ 


চজ্জিকা'র বিষয়ে প্রতিবাদ রচনা করতে বসে প্রথম কথাই লিখলেন পুনরায় তার এই: 
প্রতিবাদেরও প্রতিবাদকে আহ্বান জানিয়ে । এ প্রায় সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হওয়ার অনুরূপ । 
এবং এ ধরণের বলিষ্ঠতায় রামমোহন বথেষ্টই মুন্দীয়ানায় তিনি বিশ্বাসী । এই আত্ম- 
বিশ্বাসই রামমোহনকে সযুকির প্রতিষ্ঠা-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করে । তিনি হয়ে ওঠেন একান্তই 
যুক্তিযুক্ত যুগনারক। 

রামমোহন যেত্ার সমকালে সাধারণের বোধগম্য ভাষায় কথ! রচনার প্রচেষ্টায় তা 
অকপটেই প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন-_ককিস্ত তিন প্রকারে অন্তঃকরণে খেদ 
জন্মে গ্রথম এই যে সংস্কৃত ত্যাগ করিয়! ভাষাতে বেদাস্তের মত এবং উপনিষদী্দির বিবরণ 
করিবার তাঁৎপর্য্য এই যে সর্বসাধারণ লোঁক ইহার অর্থবোধ করিতে প্রারেন কিশু প্রগাঢ 
প্রগাঢ় সংস্কৃত শব্বসকল ইচ্ছাপূ্ববক দিয়া গ্রন্থকে দুর্গম কর! (কবল লোককে তাহার অর্থ 
হইতে বঞ্চনা! এবং তাংপর্য্যের অগ্াথা কব। হয় অতএব প্রার্থনা এই যে দ্বিতীয় বেদাস্ত- 
চন্ত্রিকাকে প্রথম বেদাত্তচন্জ্রিক। হইতে স্থগম ভাষাতে যেন ভট্টাচার্য্য লিখেন যাঁহীতে 
লোকের অনায়াসে বোধগম্য হয় ।' 

সাধারণ ভাবে দেখতে গেলে বাঁংল। গদোর গোড়াপজ্বনে খাঁমমোহনের মননশীলতাঁব 
এ এক জ্বলন্তপ্রায় উক্তি-উদ্ধাতিই বল! চলে । তিনি সহজ মানুষের জঙ্ঘে প্রথম বাংলা 
গদ্যের বচনায় চিন্তাশীল ব্যক্তিত্ব । আর ধাপে-ধাপে যুক্তি খগ্ডনের যথার্থ বাংল। গদ্যের 
রচনাকার --এ কথা৷ তাঁর সমকালের বাংল ভাষার দিকে বিচারবোঁধকে সজাগ বেখেই 
, বিচার্য। যা! বাংলাগছোর ক্রমবিবর্তনের আদি রূপই। 

এই যুক্তির উপস্থাপনা ও পরতে-পরতে বিন্যন্ত। 

তিনি দ্বিতীয় ভম প্রদর্শন করেছেন ক্লোকের সুত্রসন্ধানে | 

আর তৃতীয় ক্রটিকে মারাত্বক তাবে অসত্যের অভ্ুহাত উপস্থাপনা বলেছেন এবং 
ভীকতার বশে প্রতিপান্ত ব্যক্তিত্বকে অনাশী রাখা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। 

আর বামমোহনের এই ভূমিকার শেষ ছত্রও কত প্লেধাত্বক তাও উচ্চার্য, তিনি 
লিখেছেন --'ভ্টচার্যয শান্ত্রালাপে ছূর্বাক্য না কহেন এ প্রার্থনা! বৃথ৷ করি যেহেতু 
অভ্যাসের অন্থাথ। প্রায় হয় ন। যদি ভট্টাচার্য্য কৃপাপূর্ববক দ্বিতীয় বেদান্তচন্ত্িকাকে পূর্বের 
্ায় দুর্ববাক্যে পরিপূর্ণ না৷ করেন তবে যথেষ্ট ক্লাঘা করিয়! মানি ইতি ॥' 

এও তো এক রামমোহ্নীয় সবিনয় নিবেদনই | বিনীত মননের সৌজগ্ভেই সুংবেদন । 

রামমোহণ যুক্তিনিষ্ঠ এবং বিচার বৃদ্ধির নীতিবদ্ধ। তিনি নিজেকে প্রণালীবদ্ধভাবে 
কথাকার হয়েছেন এই প্রতিবাঁদপত্রের রচনাকালে। স্তবকে-স্তবকে প্রতিটি ক্রটিকে তিনি 
খণ্ডন করেছেন বিনয়-সৌঁজন্তের পরিশীলিত পদ্ধতিতে । যার ফলে তিনি লিখছেন 
_ "আমাদের এমত রীতিও নহে যে দূর্বাক্যকথনবলের দ্বারা লোকেতে জননী হই আর 
বলেন _-'যে সকল ব্যক্তি জগন্নাথদেব ধাহাকে ঈশ্বর করিয়! কহেন তাঁহার প্রতি রখাদি. 
যাত্রাতে কিঞ্চিৎ ক্রোধ হইলে নানাবিধ দূর্ববাক্য কহিয়! থাকেন সেই সকল যখন কোনো 
অকিঞ্চন মনুত্তের প্রতি ক্রোধ করিবেন তখন সেই মনুষ্থকে অত্যন্ত 'মন্দ কহ! তাহাদের 
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বিচিত্র হয় অতএব ভ্টাচার্য্যের ছূর্বাক্যের উত্তর প্রদানে আমর অপরাধী রহিলমি ॥' 
এই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর বাক্য বিস্তাসে মহাবভব্য রামমোহনের বা রামমোহনীয় উক্তি । 
এই বচন বিশেষ রচন পদ্ধতিতে রামমোহনীয় আদল ধবা যাচ্ছে । সেই বাংলাগছের 
আদিকপের অঙ্টা রামমোহন । 

তিনি স্পষ্টাম্পঙিই অসত্য ও অমাজিত উক্তিকে উপলক্ষ্য করে সত্যকে তুলে ধরে- 
ছিলেন । যা বলা হয় নি তাকে বলার মধ্যে গ্রহণীয় ধরাকে লজ্জার বিষয় ভাবিয়েছেন। 
আর সব থেকে বড় কথা বলছেন _ 'আমাদিগে সোপাধি জীব করিয়া বেদে কহেন ইহা 
দেখিতেছি ব্রদ্ষতব বিদিত না হইলে উপাঁধির নাশ হয় না এ কারণ তাহার জিজ্ঞান্থ হই 
সুতরাং তাহার প্রতিপাদুক শাস্ত্রের এবং আচার্যযোপদেশের শ্রবণের নিমিত্ত যত্ত করিয়। 
থাকি অতএব আমরা বি্বগুক ও দিদ্ধ পুকষ ইত্যাদি গর্বর রাখি না এবং ভর্টাচার্য্ের 
উপকুতি স্বীকার করি যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার আপনি অতি প্রিয্ন হয় এ নিমিত্তে 
স্বকীষ দৌষসকল দেখিতে পাইতেছিলাম ন। ভট্টাচার্য্য তাহ। জ্ঞাত করাইতেছিলেন উত্তম 
লোকেব ক্রোধও বরতুল্য হয় ॥ এই গুকবাক্যকে বলা যায় রামমোহনের নিজন্ব ভীষণ 
ভঙ্গিমার | তার বক্তব্য তীরই বাঁচনিক সৌজন্যের | 

তবে উপাঁসনায় সাঁকার থেকে নিরাকারের কথায় রামমোহন | সামগ্রিকভাবে দেখতে 
গেলে এই ঘে বচন! বিচারমূলক এতে রামমোহন উপাসনায় সাকারকে ওচিত্যের কোঠায় 
বাখতে অনীহ। প্রকাশ করেছেন । তিনি নিবাকার আশ্রয়ের অভিলাধী। 

বামমোহন অন্লান বদনে বকধূর্ত অপবাদেরও খণ্ডন করেন এবং স্বার্থপরতায় শান্ত্র-বাক্য 
বিকৃ৩ করার কথাও সহজেই ফাস করে দিয়েছেন । আর শেষরেখা টেনেছেন এই প্রতি- 
বাদপত্রের এই বলে--“হে সর্বব্যাপী পরমেশ্বর তুমি আমাদিগ্যে হিংসা! মৎসবতা মিথ্যা- 
পবাদে প্রবর্ত করাইবে না গ তৎ সৎ। ইতি শকাবা ১৭৩৯ ॥ ১৩ জোষ্টন্য ॥ 

ব্রদ্ধবাদী রাঁমমৌহনের ত্রদ্ধেব প্রতিই সদাচার প্রার্থনা! । সত্যবিচারের এঁকাস্তিক 
এ একটুকুই আরজিপাম। ! 

ইপনিষদদিক চিন্তায় রাঁমমোঁহনকে উপলব্ধির দিগন্তে স্পর্শ করতে হলে আমাদের 
একবার সে যুগের জীবনে বাংলায় বিশেষ করে পাঁচটি উপনিষদের প্রকাশ বিষয়েই 
বিবেচ্য । আমরা পাচ্ছি “কেনোপনিষৎ'কে তীরই প্রচারিত “তলবকার উপনিষৎ শিরো- 
নামায় । যার প্রথম মুখেই তিনি লিখেছেন ---“এ অধ্যায়ে শুদ্ধ ব্রহ্মতব কহিতেছেন অতএব 
এ অধ্যায়কে উপনিষৎ অর্থাৎ বেদশিরোভাগ কহা যায়| এই বেদ-উপক্রমণিকার মধ্যে 
রামমোহন বা রামমোহনের মধ্যেই এই উপনিষৎ। “তলবকার উপশিষৎ' তিনি ১৮১৬ 
খৃস্টাবে জুন মাঁসের সময় প্রকাশ করেছেন জান। যায়। “ঈশৌপনিষং' এঁ সালেই ছুলাই- 
এ, কিঠোপনিষৎ” ১৮১৭ খুস্টাবের আগস্টে, “মাগ্ডক্যোপনিষৎ এই সালেরই অক্টোবরে 
আর 'নুগুকোপনিষৎ' সম্ভবতঃ ১৮১৯ থৃস্টাবের ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ অনুমান করা হয়। 
অন্ত চারটি উপনিষদের প্রকাশনার যেমন তারিখ উল্লেখ পাওয়া! গিয়েছে এটিতে তার 
.হুদিস নেই। ব্রজেন্ত্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের 'রামমোহন-্রন্থাবলী' প্রথম 
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খণ্ডের প্রদত্ত সম্পাদকীয়তে উল্লেখ পাওয়া যায় “সমাচার দর্পণ পত্রিক! ১৮১৯ খৃষ্টানদের 
২৭ মার্চের পুস্তক বিজ্ঞপ্তির কথা । সেখানে বলা হয়--'নুতন পুস্তক। শ্রীযুত রামমোহন রা 
"অথবর্য বেদের মা ক্যোপনিষৎ ও শঙ্করাচারধ্য রূত তাহার টীকা বাঙ্গালা ভাষাতে তম 
করিয়। ছাঁপাইয়াছেন।' প্রকাশকাল বিষয়টিকে এই পর্যন্ত জেনে আরে। য1 জান যাচ্ছে 
তাও প্রামাণ্যপত্রই । দেখা যাচ্ছে ইংরেজিতে ছাপা মুদ্রিত গ্রন্থের বাংলা! তালিকাতে 
পাঁদরি লঙ সাহেব উল্লেখ করেছেন 'মুণ্ডক উপনিষৎ, বাই আর, রায়, ১৮১৯ বলেই। 
হয় তো আরো কিছু এবং আরে। কতই-ন] প্রমাণপঞ্জী রয়েছে কিন্ব! হাঁরিয়ে গিয়েছে! 
তবে রামমোহন ও উপনিষদ উপলব্ধির এতো অবশ্ঠু-অবশ্থই | 
রামমোহনের বাংলায় কথিকা হিসেবে আজ পঠনের বিষয় ভাবনায় আমার সচেষ্ট মন 
নিথে উল্লেখ করছি এই যে মুগতকোপনিষৎ তাঁরই শেষের দিকে একটি--“যেমন গঙ্গা 
যণুণ। প্রভৃতি নদীমকল সমুদ্রে গমন করিয়া আপণ আপন নাম রূপের পরিত্যাগপূর্ববক 
সমুদ্রের সহিত এঁক্যভাব প্রাপ্ত হয় তাহার ন্যায় চ্ঞানিব্যক্তি নাম রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া 
জগতের সুক্কাবস্থারূপ যে অব্যাকৃত তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং স্বয়ংপ্রকাশ সেই সর্বত্র- 
ব্যাপি পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হয়েন | রামমোহনের পরমচিন্তায় পরিবেশিত সমুদ্র-সলিলেরই 
বৃহৎবৃতে । তিনি নদীর গতিকে সমুদ্রমুখী মোহনায় উপনীত-রূপ অভিযাত্রীই। তার 
চিন্তার জগতে তিনি ছিলেন এক এবং অদ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি বলতে পেরেছিলেন - 
“কোনো ব্যক্তি সেই পরত্রন্ধকে জানেন তেঁহ সাক্ষাৎ ব্রহ্মত্বরূপ হয়েন আর সে ব্যক্তির 
বংশে কেহ ব্রদ্ধজ্ঞানহীন হয় না এবং সে ব্যক্তি শোক হইতে উত্তীর্দ হয় ও পাপ হইতে 
ত্রাণ পায় এবং অজ্ঞানরূপ হুদয়গ্রস্থি যাহা দ্বতজ্ঞানের কাবণ তাহা হইতে মুক্ত হইয়া 
মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। এ রামমোহনের মুক্তমনের মহান বক্তব্যের যথার্থ উচ্চারণ । যা 
যথাযথ এবং যথোপযুক্ত জীবনচর্ায় ও মাঁনসচর্চায় প্রতিফলিত রামমৌহনেরই এক এবং 
একক সমগ্র জীবনায়নে । 
্রজ্ধবাদীই রামমোহন, বেদাত্তবোধের রামমোহনই ব্রন্ষন্ত্রের সুত্রপঞ্ধীনে ৪পনিষদিক 
রামমোহন । তীর তন্ত্রেমন্ত্রে উপনিষদের উপলব্ধিই | তিনিই উপনিষদময় | 
তীর “বেদান্ত গ্রন্থ'এর ভূমিকার উক্তিই এখানে উচ্চার্য, তিনি বলছেন _-'মদি ব্রহ্ম 
সব্বময় জানেন তবে বিশেষ বিশেষ রূপেতে পুজা করিবার তাৎপর্য্য হইত ন1।' রামমোহন 
রায় উপনিষদ প্রথায় উপাসনা প্রবর | তার উপলব্ধির উৎসে বরন্ধস্থত্রের ত্রহ্মজিজ্ঞাসাই। 
রবীন্দ্রনাথ তীর বিশ্বভারতীর ব্রন্ধচর্যবিদ্ভালয়ের শিক্ষাত্বরে যে সব শিক্ষার্থী সশীপে 
শুভার্থীর নিবেদন রেখেছেন, তাঁরই বক্তব্যে উপনিষদবামীর মৌলকেন্জ্র বারবার অনুরণিত । 
তাকে বলা যায়, রামমোহনের পর মহ্্ষীর পুত্র কবি রবীন্দ্রনাথ উপনিষদকে উপদেশগুখ্য 
জ্ঞান ক্লেন। তার মাঝখানে ম্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার অন্তরে অনুপ্রবেশ 
মনকে আকর্ষণ করবেও। তবে উপনিষদের উপনিবেশকে উপলক্ষ্য করার নবমুগের 
অগ্রদূত রাঁজা পামমোহন পায়ই। তা নান। বক্তব্যেই তাই বাদ-প্রতিবাদের মধ্যেও 
সেই প্রাচীন ভারতীয় শাস্তরবাণীই একান্ত আশ্রয়স্থল হয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন আমাদের 
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যথার্থ জীবনচর্যায় ভারত-সাঁধনার মৌলভিতিই গ্রহণীয়, পরধর্তী ব্রাঙ্দণ্য প্রভাবিত সংক্কার- 
রীতিকে নয়, কোনে অপব্যাখ্যাকে নয় । 
॥ ছুই ॥ 
“আত্মীয় সভা” নামে রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনের কথা বছু-উচচারিতই | এবং 
ত৷ বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য । 

বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই কারণে, একত্র নানা মনের মানুষকে মৃজলিসীতে বসানো! 
বাঙালী সমাজে এ এক অভিনব | ইংরেজের জকজমকে গড়ে ওঠা শহর এ কলকাতা, 
যা সারা ইংরেজ ভারতের রাজধানী-শহ্র, সেখানে থৃষ্ট-ধর্মাবলম্বীর ঢেউ খেলছে। 
আগের পাঁশি, ইন্ছদী, ইসলামী তে। আছেই । এই নান! ভাবের নান। ধর্মের মানুষের শহর; 
তখনই কলকাতা । সেই ধর্মবৈচিত্র্যের মধ্যে এঁক্ের যোগন্থত্র চিন্তায়ি বৈঠকী-মন হয় 
রামমোহনের | তিনি ভাঁবেন এক বাসরেই আসর গরম করুক বিডিষ্ন ধর্মের অনুত্রতীর 
মন। এবং সেই সম্মেলনে অন্তরের সঙ্গে অন্তরের মেলবন্ধনীই আসল চিন্তনে। তাই 
রামমোহন সেদিন সমাবেশের নাম অন্য কোনে ন। নির্বাচন করেই একেই সওয়াল করেন 
_নামকরণ করেছিলেন "আত্মীয় সভা' ৷ আত্মীয় হয়েছেন সবাই--যাঁর! বসছেন, আলাঁপ- 
আলোচনা করছেন সবাই-ই এক অন্তরের পুরুষ-প্রক্ৃতি, সবাই অন্তরের সঙ্গে অন্তরের 
মিলেছুলে মানসিকতাকে উপলব্ধি করবে । রামমোহনের সেদিনের চিন্তাকে রবীন্দ্রনাথের 
ভাষায় বলতে হয়--“জীবনে জীবন যোগ করা ন1 হলে কত্রিমপণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পশরা? 

রামমোহন চেয়েছিলেন “আত্মীয় সভা” করে জীবনকে জীবনের সঙ্গে যোগযুক্ত রাখতে 
আর জীবনযাত্রায় কৃত্রিমপণ্যের বোঝায় ভরপুর হয়ে ব্যর্থ না হতে। কারণ মিলনমেলায 
তো গানের পশরার সম্পদ ৷ 

'আত্নীয় সভা প্রতিষ্ঠার প্রথমপর্ব ধর] হয় রামমোহনের কলকাতা বসতির কাল- 
কুচনাকেই । সেই হিসেবে ১৮১৪ খুস্টাবব কিনা বল! যায় না তবে ১৮১৬ খুস্টাবৰ থেকে 
“আত্মীয় সভা'র বৈঠকী কথার হদিশ মেলে । এই সময়কালের রামমোহন-জীবনীর 
দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাৰ তিনি রংপুর থেকে কলকাতায় স্থায়ী বসবাসের 
উদ্দেশ্তে এসেছেন ১৮১৪ থৃস্টাব্ধের মাঝামাবিই। তবে ১৮১৫ থুস্টাব্দের শেষের দিকে 
ভুটান আর রংপুরকে কেন্দ্রকরে দোটানায় কাটিয়েছেন । কারণ তিনি ইংরেজ সরকারী 
কিছু বিশেষ গোঁপন-দৌত্যের দায়িত্বে ছিলেন । ১৮১৫ খৃষ্টাব্দেই “বেদান্ত গ্রন্থ প্রকাশ 
করেন কলকাতাতে আসার পরই এবং মনে কর! হয় সেই সময়েই “আত্মীয় সভা প্রত্ষিত 
করেন। যার বৈঠকগুলি বামমৌহনের আপার সাকুলার রোডেব মাঁণিকতলায় বাগান 
ঘেরা বাড়ির মধ্যে বা কোনো-না-কোনে। সত্যের আহ্বানেও কখনো-সখনে। তাদেরও 
বাড়িতে। সে যাই হোক, মৌলভূমি ধরতব্য রামমোঁহনের পুরোণো। বসত-বাঁড়িকেই 
“আত্মীয় সভা'র প্রতিষ্ঠাভূমি রূপে । আর সেখানে একান্তভাবে শাস্ত্রীয় বিষয়ের আলাপ- 
সাঁীপ যেমন চলতে থেকেছে তেমনই আবার ব্রদ্ধসংগীতও হয়েছে যার গীতিকার স্বয়ং 
রার্ঈমোহনই। তাই 'আত্মীয় সভা'কেই আমাদের গীতিকার রামমোহনের প্রারস্ত প্রকাশ, 
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স্থল বলেই উল্লেখ কর! চলে এবং দেখা যায় আত্মীয়তাবোধের কথাই রাঁমমোহনেরও 
থ্বাত্রীয় সভা'র সংগঠন কথারই প্রাণভোমরায়। 
, কিন্তু “আত্মীয় সভা'কে সব থেকে উল্লেখের আরেকটি কারণ বা হয়, তা হলো। 
এখানেই উৎসবানন্দ বিগ্ভাবাগীশের প্রদত্ত সব প্রশ্নপত্র উপস্থিত হয়েছে এবং রামমোহন 
তার পাষ্টাপাপ্টি জবাব দিয়েছেন । সেগুলির মুদ্রাকর “আত্মীয় সভার নির্বাহক' রূপে 
বৈকুঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । এই প্রশ্নোত্তর পর্ব ১৮১৬ থৃস্টাবের কথা । "আত্মীয় সভা'র 
কার্ষকালের আদিপর্বের অনুসঙ্গ । তাই রামমোঁহন-রচনায় বাঁকৃবিতগ্ার শান্ত্র-উক্তির 
সহাঁয়ে বিচাঁরবিষ্লেষণকার্য প্রথম হয় “আত্মীয় সভা'ঘ্ই যে তারই তো৷ প্রামাণিকপত্র 
'উৎসবানন্দ বিগ্যাবাগীশের সহিত বিচার? । এই প্রশ্নোত্তর পর্বের চারটি মুদ্রিত প্রকাশনা 
পাওয়া গিয়েছে। যার হদিশ পাওয়! যায় শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরির সংগ্রহে । 
সেগুলির প্রকাশকাল ২৪ জ্যৈষ্ঠ (১২২৩)/২৬ মে ১৮১৬, ১৯ আশ্বিন ১২২৩/৩ অক্টোবর 
১৮১৬, ৩১ আশ্বিন ১২২৩/১৫ অক্টোবর ১৮১৬, ২০ অগ্রহায়ণ ১২২৩/৩ ডিসেম্বর ১৮১৬ । 
এবং এগুলির পৃষ্ঠা সংখ্যা মাত্র ৭, ১৯, ১৬ ও ১০। যাঁর ভাষা সংস্কৃত কিন্তু হরফ 
বাংলার । এর মধ্যে প্রথম, তৃতীয় এবং চতুর্থই রামমোহন দ্বারা জবাব । ১৮১৯-২০ 
সময় কালের তৃতীয় বাঁষিক বিবরণী 'কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাহটি' প্রদত্ত পুস্তকে দ্বিতীয় 
পরিশিষ্ট-ভুক্ত দেশীয় ছাপাখানা মুদ্রিত গ্রন্থাবলী-তালিকায় সংস্কৃত প্রকাশের মধ্যে তিনটির 
উল্লেখ আছে। তার মধ্যে ছুটিই রামমোহন রায়ের এবং একটি উৎসবানন্দ ভ্টীচার্ষের 
উত্তররূপে উল্লেখ করা আছে। এখানে এইটুকু আরো বল! যায় যে, এই প্রাজ্ঞপুরুষ 
'ব্রাহ্মসমাঁজ' স্থাপিত হলে উপনিষদের ব্যাখ্যা কারক পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন । এবং 
সেই মানসিকত। নিশ্চয়ই রামমোহন তার বক্তব্যের নিতান্ত সারবত্তার প্রভাবেই প্রভাবিত 
করেছিলেন সেদিনের এক পণ্ডিতজনকেও | 

“প্রবাসী” পত্রিকার ১৩৩৫ বঙ্গাবের কাতিক মাসের সংখ্যায় রামমোহনের ৩১ আশ্বিন 
১৩২৩ বঙ্গাব্দের প্রদত্ত উৎসবানন্দের প্রত্যুত্তরের উত্তরটি বঙ্গানুবাদে প্রকাশিত হয়। 
সেটির অনুবাদক নলিনচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় । আরেো। আগের বিচারটির অনুবাদ হওয়ার 
যথেষ্ট কারণ ছিল কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না। হয়নি বোধ হয়। 

প্রথম বিচারের বাঁণী উ্িত, যার সুচনার কথায় বল! হয়েছে _ “এই প্রশ্ন ১৪ জৈন্ঠ 
(১২২৩) রবিবার সন্ধ্যার প্রাকৃকাঁলে আত্মীয় সভাতে শ্রীলক্মীনারায়ণ সরকারের হস্তে 
পায়। গেল মহামহোঁপাধ্যায় শ্রীমুত উৎসবানন্দ ভর্টাচার্ষ্যর প্রস্থাপিত । 

আর রামমোহন প্রদত্ত উত্তরের অস্তে ইতি বলার পর “আত্মীয় সভা? উল্লেখ হয়েছে। 

তাই দেখা যাচ্ছে যুক্তিবাদী রামমোহনের শাস্ত্রীয় বিচারবিঙ্েষণের আঙিনায় অবতীর্ণ 
হওয়ার যেটিকে অবকাশ বলা চলে তার প্রথম পরিমগ্ডল গড়ে ওঠে “আত্মীয় সভা'তেই। 
তিনি “আত্মীয় সভা'র আসরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন প্রাচীন ভারতীয় প্রজ্ঞানভৃমির 
বনিয়াদে। তাঁর বিচারের সংস্কাত ভাষার বঙ্গানুবাদ থেকে তাই উদ্ধার করা যায় 
বান পর ্ীোদনুরশারী বু টৈু$ঠদাখের এবং বা খু শিব, এই ভিনের 
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সপ্ুণত্ব এবং শারীরিত্ব কথিত হইয়াছে, তাহা স্যায়সঙ্গতই হইয়াছে । কেন না, যে সকল 
বস্ত দিক, কাল ও আকাশের সহিত সম্ব্ধসম্পন্ন, মন প্রভৃতির জ্ঞেয়, তাহাদের সগুণতা 
এবং পরিচ্ছন্নতা যুক্তিসিদ্ধ। রামমোহন এই প্রশংসনীয় উক্ভির পরেই লিখলেন _ 
“কিন্ত আপনি ত্রন্ধা, বিষ, শিব, এই তিনের একত্ব ও ঈশ্বরত্ব স্বীকার করিয়াও তাঁহাঁদিগের 
মধ্যে এক বিষুঃ সেব্য ও ব্রহ্ম! ও মহেশ্বর সেবক, এই যে উক্তি করিয়াছেন, তাহ! সমস্ত 
সদ্যুক্তিবিরুদ্ধ । বেদ, স্বতি, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি শান্ত্রের ইহা অভিমত নয়। ইহ 
আপনার কথিত বিষয়েরও প্রতিকল। কারণ, ত্রন্ধা, বিষ্ণু, শিব, তিনই যদি এক হয়েন, 
তাহ! হইলে দ্বিতীয় থাকেন না বলিয়৷ সেব্য সেবক ভাব অসম্ভব হইয়া পড়ে। বিশেষ 
একের সেব্যত্ব এবং অপর ছুইটির সেবকত্ব বিষয়ে কোনও যুক্তি নাই। অপিচ সেবকত্ব 
এরং পরমেশ্বরত্ব, এই দুইটি ধর্ম পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া উহা! এক বন্তর ধর্ম হইতে পারে 
না! (অথচ পূর্বেই আপনি তিনকে এক বস্ত স্বীকার করিয়াছেন )।' রামমোহনের 
একেশ্বরবাদের চিন্তার যৌক্তিকতারই এও এক ক্রমবিকাশ বল। চলে । 

তিমি বলছেন -- “আপনি বিষ্দুব সাক্ষাৎ ত্রন্ধত্ব সুচনা ও ব্রহ্ম এবং শিব হইতে তাঁহার 
শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও কেবল কসাধ্য ব্যুৎপত্তির সাহায্যে দশোপ- 
দিষদের যে যে শ্রতিবাঁক্যের যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, শিবোপাকগণও শিবের 
সাক্ষাৎ ব্রন্মব এবং বিষুঃ হইতে সর্ব! শ্রেষ্ত্ব প্রমাণের অন্ত সেইরূপ ভাবেই ব্যাখ্যা 
করিতে পারেন | রামমোহন অনুরূপ আবার স্ুর্যোপাসক ও শাক্তগণের কথাও বলেন । 
আঁপন-আঁপন দৈবী শ্রেষ্ঠত্বকে প্রমাণ করার প্রবণতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে অপর দৈষী 
প্রাধান্ত খাটো করার পক্ষপাতী তিনি নন। তাই বলেছেন--“ইহীদের মধ্যে একটি 
শাস্ত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও অপর শাস্ত্রের প্রতি অনাঁদর করার বিষয়ে কোনও কারণ 
নাই।' রামমোহন উক্তি করে প্রামাণিক উদ্ধৃতিসহ স্বযুক্তিতেই আত্মপক্ষ প্রতিষ্ঠিত 
করেছেন। এখানে বিচার্যবিষয় একটিই যা সর্বাগ্রে স্বীকার্য তা হলো, রামমোহন 
ভারতীয় ধর্মের সর্বশাখায় বহুপঠিত পুরুষ ছিলেন যে তারহ এক জাজল্যমান প্রমাঁণপঞ্জী 
এই “উৎসবানন্দ বিগ্যাবাগীশের সহিত বিচার”-সমূহ। 

রামমোহন এখানে আবার দ্বৈত, অধৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের কথায় যুক্তিগীল মত 
প্রকাশ করেছেন । তীর যুক্তি প্রদ্দানে ভাষার নিদর্শন উচ্চার্য। তিনি লিখেছেন-- 
'পীান্েই হউক অথবা ব্যবহারেই হউক, উপমানের সমস্ত ধর্মের দ্বারা উপম। সম্ভব হয় না। 
চন্দ্রের স্তায় মুখ, এই কথ! বলিলে মুখের দেবত্ব, আকাশস্থতা, কলঙ্কশালিতা, উভয় পক্ষে 
্রারবৃদ্ধিযুক্তিতা! কখনও বুঝায় না ।' 

তবে ত্রন্ধ প্রসঙ্গের ঘ। রামমোহনের প্রদত্ত বক্তব্য তাই ভার মানসিক অন্কূল। 
সেটিই এখান থেকেই যথোপযুক্ত আহরণযোগ্য। তিনি লিখেছেন-_অধৈত, স্থখ, 
আনন্দ, বিজ্ঞান, ইচ্ছ। প্রভৃতি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। “এক অদ্বিতীয় বরন্থ”” “ব্রহ্ম 
নিত্য জানম্বূপ এবং আনন্দাস্বরূপ” ইত্যাদি শ্রুতি প্রসিদ্ধ । “জান, জেয়, জাতা এই 
ভিনটি মায়া দ্বার] প্রকাশিত হয়। তিনটিকে বিচার করিলে এক আগ্মাই অবশিষ্ট 
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থাকেন। চেতত্তত্ব্ুপ আত্মাই জ্ঞান, চৈতন্তস্বরূপ আত্মাই জেয় এবং স্বয়ং আত্বাই 
জাতা, ইহা যে জানে, সেই আত্মবিৎ।” ইত্যাদি বচনসযৃহ, “শ্রবণ করিবে, মনন করিবে” 
ইত্যাদি শ্রতি ব্রদ্ছোপাসনার জন্যই ।' রামমোহনের ব্রদ্োপলব্ধির এ এক একান্ত উক্তিই। 

যিনি কাজ করেন তীঁরই কাজের বিষয়ে অকাজের দায় বহন করতে হয়, যিনিই কথা 
বলেন তাঁকেই কিছু-না-কিছু বিপরীত কথা শুনতে হয়। কাঁজের লোককে, কথার 
লোককে এর জন্যে প্রস্তুত থাকতেই হয়। রাজ! রামমোহন রায় তারই-ব। ব্যতিক্রম 
হবেন কেন? তাঁকেও প্রতিবাদ পত্রের সম্মুখীন হতে হয়েছিল বারবার বিভিন্ন বিদগ্ধ 
জনসমাজের কাছ থেকেই। উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ যেমন এর মধ্যে অন্কতম তেমনি 
আরো কেউ-কেউ। অনেকের অনুমান তাঁদের মধ্যে রামগোপাল শর্মণং তাঁদের মধ্যেই 
গণ্য হয়ে যান। এর প্রমাণ স্বরূপ “কলিকাতা-স্কুলবুক-সোঁসাইটি'র ১৮১৯-২০ খুস্টাবেব 
তৃতীয় বর্ষের বিবরণীর পরিশিষ্টের ছাঁপা বইয়ের তালিকায় বাংলা-বিভাগের মধ্যে এই 
রামমোহনেরই জবাবী হিসেবে যার উল্লেখ করা তাতে বলা হয়েছে পামগোপাল শর্মণের 
নাম। এই রামগোপাল শর্মণকেই ধরে নেওয়া হয়েছে প্রশ্নকর্তা 'গোস্বামী' । তাই ধরা 
হয় 'গোস্বামীর সহিত বিচার'টি রামমোহন প্রদত্ত রামগোপাল-দ্বার। জিজ্ঞাসিত হওয়ায় 

এই জিজ্ঞাসাঁপত্রের কথা রাঁমমোহনই হদিশ দিয়েছেন _'ভগবদেগীরাঙগপরায়ণ 
গোস্বামিজী পরিপূর্ণ ১১ পত্রে যাহ। লিখিয়৷ পাঠাইয়াছিলেন তাহার উত্তর প্রত্যেকে 
দেওয়া যাইতেছে বিজ্ঞ সকলে বিবেচন। করিবেন । তাই রামমোহন উত্তর দশোপনিষদ 
বেদান্ত শাস্ত্রের প্রাসঙ্গিক উদ্ধতিসহযোগে দীর্ঘ পঞ্চাশ পৃষ্ঠায় জবাব দিয়েছিলেন । এবং 
শেষে যার রামমোহন বলছেন-- “এখন এই উত্তরের সমাঞ্চিতে নিবেদন করিতেছি যে 
মহাশয় বিজ্ঞ এবং পণ্ডিত অতএব কোন্‌ ধর্ম পরমার্থসাধন হয় আব কোন্‌ ব্যাপার কেবল 
মনোরঞ্জন লৌকিক ক্রীড়ান্বরূপ হয় ইহা পক্ষপাঁত পরিত্যাগ করিয়া অবশ্য বিবেচনা 
করিবেন। তিনি ইতির রেখ। টেনেছেন যে তারিখের উল্লেখে তা হলো৷--২ আষাঢ় 
১২২৫। 

পুস্তিকাটির প্রকাশকাল জান। না! গেলেও লেখার-কাঁল জাঁন। যাচ্ছে। ২৬ 

আর “কবিতাকারের সহিত বিচার পুস্তিকার প্রকাশকাল ১৮২০ খুস্টাব্দের ধরা হয়। 
কিন্তু 'কবিতাকার' ব্যক্তির পরিচয় অজানাই। ভূমিকার শেষে বছরের উল্লেখ থাকায 
সেটিকেই প্রকাশ সময় অন্ুমিত। প্রথমে ভূমিক! অংশ তাঁব পর প্রত্যুত্তর ৷ এই প্রত্যুত্তর 
শেষ করেছেন ১৭৪২ শকাবের উল্লেথে। 

ভূমিকায় বামমোহন প্রথমেই অসংকোচে বলেছেন _“ঈশোপনিষৎ প্রভৃতির তৃমিকায় 
আমর যাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি তাহার উল্লেখমাত্র না করিয়৷ কবিতাঁকার উত্তর দিবার 
ছলে নানাপ্রকার কদুক্তি ও ব্যঙ্গ আমাদের প্রতি করিয়৷ এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন” । 
এমনি বলার পরও রামমোহন আরো বলছেন --“এই উপলব্ধি হয় যে অতিশয় বেষ প্রযুক্ত 
কেবল আমাদের প্রতি দুর্বাফ্য কহিতে কবিতাকারের সম্পূর্ণ বাসন ছিল” । এবং এখানৈ 
তিনি আবার মহাভারতীয় একটি সংস্কৃত উদ্দূতির পর সেই অর্থও বাংলান্সবাদে দিয়েছেন 
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_পরের নিন্দা করিয়া যেমন শিষ্ট ব্যক্তি ছুঃখিত হয়েন সেইরূপ ছুঙ্জন ব্যক্তি পরের 
নিন্দা করিরা আহ্লাদিত হয়।' তবে রামমোহন ুরসিক। তিনি আর এক ধাপ 
এগিয়ে বললেন-কিন্তু কবিতাকারকে অন্ত কোন কবিতাকার তদহুরূপ প্রত্যুত্তর দিতে 
বদি বাসনা করে তাহাতে আমাদের হানি লাভ নাই, 

রামমোহন বাংলাগছের যথার্থ ব্যক্তিত্ব | তাঁর আগের বাংল! রূপের কবিতাকারই 
অগ্রগণ্য না হলৈও গণ্য। এটিকে সেইধারার শোঁতেই বিচার্য। রামমোহনের 
জবাবী বক্তব্য থেকে বোঝ যায় এও তাঁর বেদান্তদর্শনের আলোক-পাতেই সোচ্চার 
বিবৃতি। এবং রামমোহন ও ব্রহ্ষক্ঞানীর বিষয়ের অশালীন কথাও জবাবী আছে। 
কবিতাঁকার বলেছেন, আহারাদির সময় ব্রহ্ষজ্ঞানী বা যবনাদির গ্যায় বস্ত্র পরিধাঁন করে 
দরবারে যাওয়। ৷ রামমোহন তাই শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে বেদান্ত প্রসঙ্গের এবং জীবনযাত্রার 
বিষয়ে লৌকিক কথায় একে-একে নাকচ করেছেন কৰিতাকারের কৌতুহল । রামমোহন 
ভুমিকা অংশের শেষ ছত্রে প্রার্থনা করেছেন-“হে পরমেশ্বর কবিতাকারকে আত্মা ও 
অনাত্মার বিবেচনার প্রবৃত্তি দাও তখন কবিতাঁকার অবসশ্ট জানিবেন যে আমরা তাহার 
ও তাদৃশ ব্যক্তি সকলের আত্মীয় কি অনাত্মীয় হই” । 

কবিতাকারের প্্রত্যুত্তরের প্রায় শেষের ভাগে রামমোহন উচ্চারণ করলেন --'এখন 
কবিতাকারকে প্রার্থনা করিতেছি যে পরমেশ্বরের শ্রবণ মননে প্রবৃত্ত হয়েন।” 

রামমোহন বেদাস্তদর্শনের প্রবক্তা, তিনি পরমেশ্বরের প্রাথিত পুরুষ এবং লৌকিক 
চেতনায় জাগ্রত। তার এই জাগৃতিচৈতগ্তের আরেকটি প্রমাণপত্র 'কুত্রহ্ষণ্য শাস্ত্রীর 
সহিত বিচার” । যদিও অল্প কথিকাঁয়। এই বিচারবিশ্লেষণের রাঁমমোহনীয় বক্তব্যে 
্রহ্মবার্দের কথার মধ্যে এও বলা হয়েছে-_ 'ঈশ্বর গীতাশান্ত্রের অধ্যয়ন করিয়া পরম পদ 
প্রাণ্থ হইয়াছেন" । এবং তিনি আত্মতন্বের শ্রবণ-মননাদির চর্চায় চচিত থাকার কথা 
ভেবেছেন। তার পরম প্রজ্ঞানে ত্রনহ্ধবিদ্যায় অবস্থিতি | 

»রামমোহন যুক্তিশীল ব্যক্তিত্বের স্থভদ্রপ্রজ্ঞানী। 

তিনি ভারতীয় শাস্ত্রের প্রয়োজনীয় অংশকে উদ্ধৃতি দিয়ে উদ্ধার. করেছেন উদ্বোধিত 
হবার বিষয়কেই। তীর প্রজ্ঞ বেদাত্তদর্শনে, তিনি উপনিষদের সমৃদ্ধ-বাঁনীর আধুনিক 
প্রবক্তা। তীকে অস্থবাদ প্রকাশে এবং বিচারকার্ষে উপনিষদের আধুনিক সভ্যতার 
বাতাবরণেও উপযোগিতা প্রতিমাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছে। তিনি পাশ্চাত্য 
সভ্যতার প্রবাহে প্রাচ্য-বেদান্তের প্রতি যথার্থই আলোকপাত করেছেন । তিনি স্বর্দেশের 
বুকে প্রাচ্য-পাশ্চান্তের আলোক-দিশারী । 

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন” পর্যায়ের ভাষণমালায় উপনিষদিক মননশীল ব্যাখ্যায় 
পরবর্তী প্রজন্মের কাছে যুগোপযোগী কথাকার। রামমোহন সংস্কৃত থেকে অনুবাদে 
মূলসহ প্রকাশ আর প্রত্যুত্তরের বিচারবিষ্লেষণে আদতের প্রচারই করেছিলেন । তাই 
তীর প্রাথিত-.হে পরমেশ্বর কবিতাকারকে দ্বেষ হইতে বিরত কর।' এই ধ্বেষহীন 
শিষ্টতাই রামমোহনের মলন | রামমোহন হ্ভদ্র সৌজন্তসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব 
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আমরা রবীন্্-মননে পাই এই মার্জিত মানসিকত| | 

*শীস্ভিনিকেতন' পর্যায়ের শশুটি' অংশে বলেছেন 'আমরা যখন কেবল নিজেরটি 
নিরেই থাকি তখন আমরা আমাদের বড়ো আত্মাটির প্রতি বিমুখ হই; তাঁতে কেবলই 
আমাদের সত্যহাঁনি হতে থাকে বলেই তার দ্বারা আমাদের বিকৃতি ঘটে । তাই স্বার্থের 
জীবন ভোগের জীবন কেবলই মলিনতা দিয়ে আমাদের লিপ্ত করতে থাকে -_এই গ্লানি 
থেকে ঈশ্বর আমাদের রক্ষা! করুন -_-তিনি আমাদের বাঁচান।' এখানেও প্রার্থনা । যদিও 
রবীন্দ্রনাথ কবিতায় বলেছিলেন --“বিপদে মোরে রক্ষা করে! এ নহে মোর প্রার্থনা ।' তবুও 
সমষ্টির কল্যাণকামনায় সার্বজনীন হিতাজ্কায় | 

এই সার্বজনীন মঙ্গলবোধ নিয়ে রামমোহনের থেকে রবীন্দ্রনাথ উপনীত হয়েও প্রার্থনা, 
ইঁপনিষদিক বাণীবিধৃতির অন্ুরণনের প্রার্থনা । “পিতার বোধ' অংশে বলছেন --প্রতিদিন 
এন্ত্র পড়ে গিয়েছি £ পিতা নো বোধি। কিন্তু, একবারও মনেও আনি নি কত বড়ো। 
চাওয়া চাচ্ছি; মনেও আনি নি এই প্রীর্ঘনাকে যদি সত্য করে তুলতে চাই তবে জীবনের 
সাঁধনাকে কত বড়ো সাধনা করতে হবে। আমাদের রবীন্দ্রনাথের এ কথা । কিন্ত 
রামমৌহনেরও এক ও অদ্বিতীয়ের ধ্যানে বড়ো সাধনাই জীবন-উপাসন! | কারণ ত্রহ্মই 
একমাত্র উপাস্য । উপনিষর্দের উপাসনাই রামমোহন থেকে আধুনিক ধারায় প্রবহুমান । 

রবীন্দ্রনাথ তাঁই ত্য হওয়া” অংশে বললেন--'্রদ্ধকে সহজ করে জানার শক্তিই 
আমাদের সত্যকার শক্তি; সেই শক্তি আমাদের আছে, জানতে পারছি নে বলে সে শক্তি- 
কে কখনোই অস্বীকার করব না । বারবার ত্তাকে ডাঁকতে হবে _বারবার তীঁকে বলতে 
হবে, “এই তুমি, এই তুমি, এই তুমি। এই তুমি আমার সম্মুখে, এই তুমি আমার 
অন্তরেই। এই তুমি আমার প্রতি মুহূর্তে, এই তুমি আমার অনন্ত কালে । 

রাঁমমোহনের ব্রহ্ষ-ধ্যানেরই এ উত্তরাধিকার রবীন্দ্র-মননে । তাই বলতে পারলেন 
রবীন্্রনাথ_-'আমার চিত্ত বলবে “দত্যং, আমার বিশ্বচরাচর বলবে “সত্যং' | ক্রমে আমার 
প্রতি দিনের প্রত্যেক কর্ণ বলতে থাকবে 'সত্যং' এই সত্যধবনিত বিশ্বলোক রামমোহন 
থেকে রবীন্দ্নাথে। কারণ রবীন্দ্র-বৌধে 'বর্ষশেষ” অংশে বলতে পারেন --“জীবন যতই 
এগচ্ছে ততই দেখতে পাচ্ছি, সেখানেও সেই এক যিনি তিনি সমস্ত যাওয়া-আসার মাধ্য স্তব্ধ 
হয়ে আছেন। নিমেষে নিমেষে যা সরে গেছে, ঝরে গেছে, যা! দিতে হয়েছে, তার হিসাব 
রাখতে কে পাঁরে--তা অনেক, তা অসংখ্য--কিস্ত এই সমস্ত গিয়ে, সমস্ত দিয়ে, ষাঁকে 
পাচ্ছি ভিনি এক। "গেছে গেছে" এ কথাটা যতই কেঁদে বলি-না কেন, “তিনি আছেন, তিনি 
আছেন” এই কথাটাই সকল কানন ছাপিয়ে জেগে উঠছে। সব গেছে এই শোক যেখানে 
জাগছে সেখানে ভালো করে তাকাও, তিনি আছেন এই অচল আনন্দ সেখানে বিরাজ- 
সান। একের আনন্দের কথাই আদতের। তাই উদ্ধৃতি দিয়ে অর্থ করেছেন _ 

বৃক্ষ ইব ত্তকে! দিবি ভিষ্ঠত্যেকঃ | 
সেই এক ধিনি তিনি অন্তরীক্ষে বৃক্ষের মতো স্তব্ধ হয়ে আছেন। 
এই 'একমেবাদিতীয়মূ রামমোহনীয় এক প্রচারমনত্র, ভারত-সাধনার মহতী বিকাশ। 
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রবীন্দ্রনাথ তাই “ছোটো ও বড়ো” বিষয়ের মধ্যে উল্লেখ করলেন “সেই 'সত্যং ভ্ঞাদমনন্তং 
ব্রহ্ম” সেই 'শান্তং শিবমদ্বৈতং', সেই “কবির্মনীষী পরিতুঃ স্বয়ভূঃ, সেই-যে এক অপেকের 
প্রয়োজন গভীরভাবে পুর্ণ করছেন, সেই-যে অন্তহীন জগতের আদি-অস্তে-পরিব্যা্চ, সেই- 
যে “মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্গিবিঃ্ঃ, ধার সঙ্গে শুভযোগে আমাদের বুদ্ধি শুতবুদ্ধি 
হয়ে ওঠে ।! 

রবীন্দ্রনাথের শুভবুদ্ধির চিন্তনে রাঁমমোৌহনের শুভচৈতন্যে শপনিষদিক উত্তরাধিকার, 
একই মৌলবিন্দু থেকে পরিবৃত্ত রচন! ৷ ওপনিষদিক রামমোহন, গুপনিষদিক রবীন্দ্রনাথ 

“বিশ্ববোধ” অংশের মধ্যে তাই অর্থসহ উদ্ধৃতি রবীন্দ্রনাথের _ 

খন্ত সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবান্থুপশ্াতি 
সর্বভূতেষু চাত্ানং ততো ন বিভুগুপ্তে | 

যিনি সমস্ত ভূতকে পরমাত্ার মধ্যেই দেখেন এবং পরমাত্মাকে সর্বভৃতের মধ্যে দেখেন 
তিনি আর কাঁউকেই ঘ্বণা করেন ন1।' 

রবীন্্রসংগীতের স্থ্রধবনিতে বাণীবদ্ধ তাঁই-- 

'আকাশ ভর। হূর্য-তারা বিশ্ব-ভর] প্রাণ 
তাহারই মাঝখানে আমি পেয়েছি মোব স্থান ।' 

এই ব্রদ্মাণ্ডের মধ্যেই সকল ভাণ্ডেব অবস্থিতি। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথেও সেই 
বোঁধেরই আলোক-বতিক অনির্বাণ-শিখায় জাজল্যমান। আমরাও সেই আলোকেই 
অলোকিত। 

রামমোহন তাই “কবিতাঁকারের সহিত বিচার" প্রত্ুত্তরে উল্লেখ কর্নলেন মনুসংহিতার 
উক্তি-“যে ব্যক্তি পূর্বোক্ত প্রকারে সকল ভূতে আত্মাকে সমভাবে দেখে সে ব্যক্তি 
সব্বত্র সমান ভাব পাহয়। ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়।” 

্রহ্ষর্ঞানই রামমোহনের বিশ্ববোধ। 
॥ তিন ॥ 
রাজা রামমোহন রায় প্রসঙ্জের এক কথায় কৌনো। পরিচিতির উল্লেখ করতে হলেই 
সতীদাহ প্রথার সহমরণ প্রতিরোধের অভিযাত্রী রূপে বর্ণনার প্রয়োজন হয়। অথব বলা 
যায় রামমোহন গায় নাঁমটি বললেই সতীদাঁহ প্রথার সহমরণ প্রতিরোধক আন্দোলনের কথা 
স্মরণে এসে যায়ই | 

যদ্দিও গবেষকদের নজিনকে শিয়ে অনেকেই বলবেন যে, ১৮১৭ থুস্টা্জের সময় 
মৃত্যুঞ্জয় বিছ্যালঙ্কার নারীর সহমরণকে অপছন্দ করে অভিমত জানান । এটি তাকে 
সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারকেরই অনুরোধে প্রদান করতে হয়। তার 
তিনি সংস্কৃত ভাষায় এক মতামত জানান । 

কিন্ত এ শুধু বিরূপতার মত দেওয়া, তাতে কোনে। সমাজ মানসের মধ্যে প্রতিবিধানের 
প্রচেষ্টা নেই। এই প্রতিবিধান প্রচেষ্টার অগ্রনায়ক রামমোহন রায় । তিনি সামাজিক 
মানসিকতায় জীবন্ত দগ্ধ করার মতন অকল্পনীয় অপক্্ স্* করার মনোভঙগিমাই গড়ে 
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তুলতে চাইলেন। তীর চিন্তায় স্বাভাবিক অনীহায় সতীদাহ প্রথার কুকীতি না করার 
মন শুভবুদ্ধির দ্বারাই সম্ভব হয়ে উঠবে । তাই তিনি বাদ-প্রতিবাদে যুক্কিশীল পে 
অগ্রসর হলেন বলেই তার প্রামাণ্য তারিখ ১৮১৮ থুষ্টাব্দের দেখা যায়। কারণ এ 
সময়েই প্রকাশকাল 'সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্থকের সম্ধাদ' পুস্তিকাটি। যদিও 
মুদ্রণের মধ্যে প্রকাশকালের উল্লেখ নেই কিন্তু ২৬ ডিসেম্বর ১৮১৮ থুস্টাব্ের “সমাচার 
দর্পণ' এই প্রকাশের সমালোচন। প্রচাব করেন। সেখানে 'সহমরণ' শব্টুকুর উল্লেখ 
লেখা হয় 'কলিকাতার শ্রীযুত রামমোহন রাঁয় সহমরণের বিষয়ে এক কেতাব করিয়া 
সর্বত্র প্রকাশ করিয়াছে । তাহাতে অনেক লিখিয়াছে কিন্তু স্থল এই লিখিয়াছে যে 
সহমরণের বিষয় যথার্থ বিচার করিলে শাস্ত্রে কিছু পাওয়৷ যায় না। 

রামমোহনের এই সতীদাহ বিরোধী মনোভঙ্গিমার স্চন! এই পুস্তিকাঁর প্রকাশকাল 
ধরলে কি সঠিক হয়? বোধ হয়, হয় না। যেমন প্রদীপ জালাবার আগে সলতে 
পাঁকানোর কালকে ধরাব কথা রবীন্দ্রনাথ মনে রাখতে বলেছেন, এখানেও তেমনি এই 
পুস্তিক। প্রকাশের আগেই রামমোহন মানসে সতীদাহ বিরূপতা সজাগ হয়েছিল 
নিশ্চয়ই । এবং তার ফলেই এই কুপ্রথার বিষয়ে ভাবনা-চিন্তার সুচনা হয়। যার 
ফলেও হয়তো-বা প্রয়োজন হয় হিন্দু পণ্ডিতের অভিমত গ্রহণেরও | একজন কাজ 
আরম্ভ করেন প্রাথমিকভাবে যা বহুজনের প্রামাণ্য রেখায় ধর! যায় না। তাকে 
প্রস্তুতির পর্ব বল। যাঁয়। সেই প্রস্তুতির কাল একাধিক বছরের আগেরও ধর] যায় 
এবং তা ধরাই স্বাভাবিক । একদিনেই এই অকর্মেন কদাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার কেউ-ই 
হয়ে উঠতে পারেন না। দীর্ঘ চিন্তাভাবনার পরিণতি রূপেই লেখালিখির সময় উপস্থিত 
হয়। এ ক্ষেত্রেও ধর্তব্য রামমোহনের মনোলোকে এবং আলাঁপ-আলোচনায় সতী- 
প্রথার তিক্ততার কথা প্রচারিত হয়েছিল । এবং তিনি এ বিষয়ে সোচ্চারই ছিলেন । 

অনেকেই তার নিকট আত্মীয়ার সহমরণ দেখার কথা বলেছেন। তীরা সেই 
অসহনীয় কুকর্ধকের প্রাথমিক মনের গভীরে বিক্ষুব্ধ ভাব গঠনের ইন্ধন বলেছেন। তা 
হতেই পারে হৃদয়ব(ন পুরুষের বিবেকে। সহৃদয় পুরুষ রাঁমমোহন। তিনি উপলদ্ধি 
করতে পেরেছেন এটিকে অমানুষিক একটি নিকৃষ্টতম নারীনির্ধাতন রূপেই। তার 
কাছে তাঁই এই বিরুদ্ধ অভিমত দেওয়ায় মানবিকতার পক্ষ সমর্থনৃই বড় বথা। তিনি 
মাঁহ্ধকে মানুষের মর্ষাদা দিয়েছেন, নরনারীর সমান মনুস্ত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছেন । 
রবীন্রনাথের বলা-নাপীকে আপন ভাগ্য জয় করবার অধিকার দিতে চেয়েছেন । 

রামমোহন 'সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ* নামকরণেই বোঝ! যায় 
ছুজনার কথিকা। একজনের প্রশ্ন আর অন্যের উত্তর এই ভাবের রচনা। এই কথিকায় 
পর পর সাথ জবাবী পাঠক পেয়ে যাচ্ছেন । পাঠকের দরবারে দুপক্ষের কথাই বিবেচনার 
সামগ্রীরপে তুলে দেওয়া হয় রামমৌহনের এই রচণায়। তাই যুক্তিশীল মানসের 
মনীষারপে রামমোহনকে এই রচনায় খুবই প্রত্যক্ষ লাভ করার স্থযোগ রয়েছে। এব” 
তার রচনার পরিশীলিত অভিব্যক্তিকেও ছোয়া যায় এখানে । 
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অন্থ্রূপ রচনা “বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ' যা৷ প্রকাশিত হয় ১৮১৯ থৃস্টাবের 
মাঝামাঝি । রামমোহনের আগের প্রকাশনের জবাবীরপে । আর এরই আবার জবাব 
দান করেন রামমোহন “সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' প্রকাশ 
করে। যার প্রকাশকাল এঁ বছরেই। 

১৮২৯ খস্টাবে প্রকাশিত হয় বলে উল্লেখ দেখা যাচ্ছে “সহমরণ বিষয়' নামে আরে। 
একটি পুস্তিকা। এটিও রামমোহন প্রদত্ত প্রাসঙ্গিক জবাবীই। 

আসলে রামমোহনকে একটি কুপ্রথার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণ। করতে হয়েছে 
লেখনী ধারণ করেও যাঁর সময় কাল যতটুকু পাওয়া গিয়েছে তাতে ১৮১৮ থেকে 
১৮২৯ পর্যন্ত । 

এই সময়কালিকে বল! যায় রামমোহনেব সতীদাহ বিরোধী লেখনী-ধাঁরণের প্রহর | 

আর বলা যায় তিনিই তো৷ সেকালের মানবতা প্রহরী । 

রক্ষাকবচ চেয়েছিলেন বৈধব্যনারীব-_ চেয়েছিলেন ব্যক্তিত্বেব দৃঢতায় নারীর মর্যাদা, 
মানবতায় স্বাভাবিক স্বাধীন মতামতের বলিষ্ঠত1। স্বার্থপর সামাজিকতার যৃপকাষ্ঠে 
বলিপ্রদত্ত নয় নাঁরীজীবন-_:এ কথাই বলতে পেরেছিলেন রামমোহন রায় । তিনি শুধু 
হৃদয়ানুভূতির তাড়নায় এ কথায় অগ্রণী ছিলেন না শীস্ত্রেরও যুক্তিতে মুক্তি দিতে চেয়ে 
ছিলেন সমাজ-বন্ধনের নিগড় থেকে নারী-জীবনের অমর্ধাদাকে | তাই নারী-জাগৃতির 
প্রথম সুর্যোদয়ই রামমোহনের মাঁনস-আকাশে । তিনি সতীদাহ প্রথার সহমবণকে 
অশান্ত্ীয় অনাচার বলেই ঘোঁষণ। করলেন সোচ্চারে । 

'সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ' পুস্তিকায় প্রথমেই প্রবর্তকের প্রশ্ন দিয়ে 
তাঁর পরে নিবর্তকের উত্তরটি দিয়েছেন । বলেছেন--'সর্বশাস্ত্রেতে এবং সব্বজাতিতে 
নিষিদ্ধ যে আত্মঘাত তাহাঁব অন্যথা! করতে প্রয়াস পাইলে তীহারাই আশ্চর্য্য বোধ 
করিতে পারেন ধাহাদের শাস্ত্রে শ্রদ্ধা ণাই এবং ধাহার! স্ত্রীলোকের আত্মঘাতে উৎসাহ 
করিয়। থাকেন ।' 

এই বক্তব্যের পর বামমোহনের প্রামাণ্য নজিব স্থাপন মন্ুসংহিতা এবং বেদ থেকে। 
যেখানে নারীর পতিবিয়োগের পর ব্রহ্ষচাবিণীব জীবনযাপনের কথাই উদ্ধাত। গীতার 
প্রাসঙ্গিক অংশবিশেষও উল্লেখের মধ্যে রেখেছেন । এবং এখানে তীর শেষ কথা -- “এরূপ 
সত্রীবধজগ্ধ পাপ হইতে দেশেব অনিষ্ট ও তিরস্কার আর হইবেক না ইতি |, 

'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সথ্থাদ' পুস্তিকার রচনায় রামমোহন 
একটান। প্রতি বিষয়ের প্রতিবাদ স্থাপন কবেছেন। স্থাপিত করেছেন অপব্যাখ্যার 
উপস্থাপনাঁকে নশ্যাঁৎ করার | এবং প্রকাশ করেছেন অসৎ প্রক্রিয়াই এই সহমরণ প্রথাটি। 
১৬ অগ্রহায়ণ ১৭৪১ শকের এই রচনার ইতির রেখ! টেনে রামমোহন বলেছেন - “ছুঃখ 
এই, যে এই পর্যযত্ত অধীন ও নান। দুঃখে দুঃখিনী, তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও 
কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধনপুব্ধক দাহ করা হইতে 
রক্ষা পায়। এই সহানুভূতির উক্তি রামমোহন মানসের আদত পরিচয় । 
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রামমোহন “সহমরণ' বিষয় রচনায় প্রথমেই লিখছেন-ীতাদি শান বিচারকে 
গালিতে মিশ্রিত যে করে সে কি প্রকার নীচ হয় এ একেবারে খোলাখুলি ভাবে 
ব্লামমোহনের উক্তি । তিনি বিকৃতভাবে প্রাচীন উদ্ধৃতির অপব্যাখ্যাকারকে নিয়স্তরের 
বজীবই জান করেছেন এবং যাতে যথার্থ বিচাঁরবোধ রামমোহনের | তাই বলতে পেরেছেন 
_ যাহারা ধর্মকে বাণিজ্য করে তাহাঁর! মূঢ় এবং যাহারা ফল কামনা করে তাহার! 
নরাধম' | রামমোহন প্রতিবাদ বা জবাব যুক্তিযুক্ত ভাবেই দিয়েছেন এবং বেশ মননগীলতার 
সল্গেই। তার প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃতি দিতে উল্লেখ করা যায়--“মাত্রী প্রভৃতি স্ত্রীলোকের 
সহমরণ দেখাইয়া মুগ্ধবোঁধছাত্র আধুনিক ভ্ত্রীমকলকে সহমরণে প্রবৃত্তি দিতেছেন, তবে বুঝি 
যুগ্ধবোধছাত্র সুর্যাদি দ্বারা মাত্রীর ও কুন্তীর পুত্রোৎপত্তি নিদর্শন দেঁথহিয়া৷ অন্য কোন 
পরাক্ররমী ব্যক্তি দ্বারা স্বর্গের আগুনিক স্ত্রীলোকেরও পুত্রোৎপত্তি করিতে প্রবৃত্তি দিবেন ।" 
রামমোঁহনের বাঁচনিক বেশিষ্ট্যও এখানে প্রত্যক্ষ করা যাঁয়। তিনি বোধের গভীরে 
উপনীত করছেন বুদ্ধিমন্তার প্রয়োগে । আর অনেক প্রতিবাদ স্থাপনের শেষে রামমোহন 
বলেছিলেন _“কি আশ্চর্য্য শাস্ত্রের অন্যথা করিয়া আপন কুমত রক্ষার নিমিত্ত তাবৎ 
বিধবাকে ধর্মত্যাগিনী কহিতে প্রবর্ত হইলেন, স্ত্রীবধরূপ অতিপাতকে প্রবর্ত হইলে 
এইরূপ প্রবৃত্তিই ঘটিয়া থাকে ইতি |, ১৭৫১ শকাবের এই যে রামমোহনের কথ। এই 
€তো শাশ্বত শুভবুদ্ধিপম্পন্ন মানবতাবাদী মনুষ্যত্বেরই কথা। 

রামমোহন মানবতাবাদী মনুদ্যত্বেরই জয়ঘোষণাকারী। 

তিনি মানবজীবনে ধর্মাচারণ চাইলেন কিন্তু ধর্মের মুখোশে ধূর্তীমীকে নয়। তিনি 
মানবকে সহৃদয় ব্যক্তিত্বে জাগ্রত দেখতে চাইলেন কিন্তু অতি-অগ্রণীর ভূমিকায় সমাজ- 
আটলতার সৃষ্টিকারী রূপে নয়। নরনারীর জীবনকে চাইলেন জগৎ-জাগৃতির আলোকের 
ঝরণাধারায় ধুইয়ে দিতে । এই মানস-মনীষাই রামমোহন ব্যক্তিত্বের মৌলবিন্দুতে। 
রামমোহনের মানবতাবাঁদই সতীদাহ প্রথার সহমরণ বিরোধীর ভূমিক। গ্রহণে অগ্রণী 
করে। তিনি মানবদরদী | 
॥ চার ॥ 
রাজা রামমোহন রাঁয় ভারত-সাধনায় প্রদীপ্ত পুরুষ । 

তার জীবনচর্যায় ও প্রকাশনচর্চায় এই ভারতীয়ত্বের অন্থশীলন। তিনি নাঁদাবিধ 
প্রকাশনার কর্তব্যকর্মে নিরত থেকে শাস্ত্রীয় আচার ও মন্ত্রদ্ধপদ্ধতির ভাবষান্তরের 
দায়িত্বও প্রতিপালন করেছিলেন । প্রথমে তর প্রতিষ্ঠিত আত্মীয় সভায় স্বরচিত বরদ্ধ- 
সংগীত যেমন গীত হয় তেমনি ব্রহ্মপাঁধনার মধ্যে বৈদিক মন্ত্রের উচ্চারণ-উপযোগী বাংলায় 
ভাঁষারপ প্রদানও করেছিলেন । তার কিছু-কিছু ইংরেজি অন্বাদও পুস্তিকাবদ্ধ হয়েছিল৷ 

মৌলকথা য। রামমোহনের তা হচ্ছে বুঝে আরাধনায় নিযুক্তি। মন্ত্রোচ্চারণ করবে, 
বুঝে করা । তাই আপন-মুখের ভাষায় অর্থবোধ করানো । এই অজানাকে জানানোর 
কাজ করেছিলেন সেদিনেই রামমোহন । 

'গায়ত্রীর অর্থ প্রচারিকায় ১৮১৮ থুস্টাব্ধে প্রকাশিত পত্রের ভূমিকায় পিখছেন _ 


৮৪৯ 


“বেদেতে এবং বেদাস্তাদি দর্শনেতে ও মনু প্রভৃতি স্থতিতে এবং ভগবদূ গীতা ও তন্্রাদি 
শাস্ত্েতে বরন্দচারী গৃহস্থ বানপ্রস্থ সন্ন্যাসী তাবৎ আশ্রমীর প্রতি পরব্ন্দোপাঁসনীর তৃরি 
বিধিবাক্য আছে তাহার কিঞ্চিৎ লিখিতেছি।' এটি ১৭৪০ শকাবের । 

এবং পরেও লিখছেন _-গকারশবের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ এবং জাগ্রদবন্থা ও 
সবপ্নাবস্থা ও হুযুস্তি অবস্থার অধিষ্ঠাতা পরক্রন্ধ ত্েঁহ প্রতিপান্ হয়েন ইহা সমুদায় বেদেতে 
প্রসিদ্ধ আছে তথাপি তাহার কিঞ্চিৎ লিখিতেছি।” 

তীর ভূমিকার শেষ কথাই ম্মরণীয়। তিনি লিখেছেন -“বিশেষত গায়ত্রীতে ধীমহি 
শব্দের দ্বারা জপাতিরিক্ত চিন্তা করিবার প্রতিজ্ঞা৷ স্পষ্ট প্রাপ্ত হইতেছে অতএব গায়ত্রী 
জপকাঁলে অর্থের জ্ঞান অবস্ঠ কর্তব্য হয়। এবং যে তন্ান্থসারে এতদ্দেশে দীক্ষা, করিয়া 
থাঁকেন তাহাতেও লিখেন যে মন্রার্থ না জানিলে জপের বৈফল্য হয়।' জপমন্ত্রের সাফল্যই 
রাঁমমোহনের সদিচ্ছাঁয়। মন্ত্রের অর্থবোধই তার মন্ত্রণ। | 

তাই তিন মন্ত্রকলির একেব মধ্যে ভাষাস্তব করেন -_ “হৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ যে 
পরমাত্ম। তেঁহ তূর্লে(কাঁদি বিশ্বময় হয়েন ুর্য্যদেবের অন্তর্যামি সেই প্রার্থনীয় সর্ববব্যাপি 
পরমাস্াকে আমাদের অন্তর্যামিবপে আমরা চিন্তা কৰি যে পরমাত্মা আমাদের বুদ্ধি 
বৃতিদকপকে প্রেরণ করিতেছেন? । 

একান্ত মনের এ এক এঁকাস্তিক প্রার্থনার বাণীমন্দ্র। 

'আত্মানাত্মবিবেক' পুস্তিকার প্রকাশকাল ১৮১৯ থুস্টাব। কিন্ত মৌল বিরচক সুদুর 
অতীতের আদি শঙ্করাচার্য স্থনামেই। সেই শুভবার্তাকে রামমোহন বাংলায় ভাষান্তরিত 
করেছিলেন। সংস্কতের এক-একটি বাক্যাংশেব বাংল। রূপ উপস্থাপিত করেছেন । 
এইখানে রামমোহন আমাদেব আদত বৈদ্ান্তিক ভাব ও ভাবনাকেই পর্যালোচনার স্থযোগ 
প্রদান করেছেন । তিনি বেদীন্তের বাঁমীকে নিজ্ব ভাষায় উপলব্ধির উপযোগী প্রকাশনার 
প্রবর্তন করেছিলেন । তাই আমাদের গবেষকবুন্দ হদিস পেলেন ১৮১৯ খুস্টান্বের বাংলা 
গ্রন্থের তালিকায় এমনি একটি প্রকাশনার কথাও যাঁকে রেভারেপ্ট লঙ, সাহেব উল্লেখ 
করে গেছেন । 

আর আমাদের উল্লেখেরও প্রয়োজন রামমোহন প্রচারিত শঙ্করাচার্ষের আত্মার 
বিবেকজাগৃতির কথা । যা মানবজাগরণের মৌল বিজ্ঞান। রামমোহন সেই বিজ্ঞান 
প্রচারক প্রজ্ঞানীই ৷ 

“পার্ঘনাপত্র' রচনাটির মধ্যে রামমোহন এক ওদার্যপূর্ণ মানসিকতার বক্তব্যকে উজ্জ্ল- 
ব্েখায় অঙ্কিত করেন। এটিকে ১৮২৩ থুষ্টাবের মার্চ মাসে প্রকাশ ও প্রচার হয় বলে 
গবেষববৃন্দের ঘোষণা | রবীন্ত্রনাথে কেন রামকৃষের “যত মত তত পথ' প্রচারের আগের 
এই বক্তব্য বিশেষ দ্মরণীয়। “ক্যালকাটা জার্নাল'এ এর উল্লেখ হয়েছে। তাই মনে 
করা যায় তৎকালে এটি সর্বসাধারণের দরবারে বন্ছল প্রচার লাভ করে | অথবা ভাব 
যায় রামমোহনেরও সর্বধর্ম সহিষ্ণুতাবৌধের কথা জনমনের কাছে “উপনীত হয়। তিনি 
এতে লিখছেন--“দশনামা সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেকে, এবং শুরু নানকের সম্প্রদায়, ও. 
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দাছুপস্থী, ও কবীরপন্থী, এবং সগ্তমতাবলম্ষি প্রভৃতি, এই ধর্্াক্রান্ত হয়েন; তাঁহাদের 
সহিত ভ্রাতৃভাবে আচরণ করা আমাদের কর্তব্য হয় । 

রামমোহন রায়ের শুভবুদ্ধির কথাই হচ্ছে এই ভ্রাতৃভাব। 

তিনি বিদ্েশীয় বিশেষ করে ইউরোপীয়দের খৃস্টের আরাধনার ক্ষেত্রের বিভিন্ন মতের 
কথায় একটি আত্মীয়তা বোধকে উপলব্ধির কথা বলেন । তীর সিদ্ধান্ত তাই-_'উপান্ের 
এঁক্য ও অনুষ্ঠানের একা উপাসকদের আত্মীয়তার কারণ হইয়া থাকে ।' 

তার মৌল বক্তব্যের অন্তঃসলিলে েষভাব-মুক্ত বিভিন্ন ধর্মধারাঁকেই সহিষ্ুতার সঙ্গ 
বিবেচনা করা । 

১৮২৬ খুষ্টাৰ বা ১৭৪৮ শকাৰের প্রকাশ 'ত্রদ্ধনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ' এর1মমোহনের 
ধর্মধ্যানের এক হ্বত্রসার । বিশেষ করে তার শপনিষদিক মন মন্ুসংহিতার প্রয়োজনীয় 
অংশের উদ্ধৃতি ও বাংলাহ্বাদ গৃহীর অবশ্ত-অবশ্ প্রয়োজনীয় বিবেচনায় বিধৃত এখানে । 
একান্তভাবে একজন গৃহী ব্রাহ্মের প্রতি পামমোহনের নীতিচুম্বক, যাঁকে তিনি আচরণীয় 
বোধ করেছেন। 

এর পরের বছরই মুদ্রিত 'গায়ত্র্। ব্রদ্মোপাসনাবিধানং প্রচারিক]। ত্রাক্ম অভিমতের 
যথার্থ উপাঁসনা গায়ত্রীর মন্ত্রকে ভাষান্তরিত এবং তার একান্ত প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি 
প্রদান । তিনি যে গায়ত্রী ছন্দের বিশ্বীসতৃমিতে বিচৰণ করেছেন এ তারই প্রামাণিকা | 

আবার এই বছরেই 'বজ্তন্চী, মুদ্রণ হয় । যাঁতে আমাদের চারিবর্ণের কথা বর্ণনার 
অন্তে তিনি বলছেন _-'করতলস্থিত আমলকীফলে যেমন শিশ্চয় হয় তাহার স্যাঁয় পরমাত্মার 
সত্তাঁতে বিশ্বাস দ্বার! কুতার্থ হইয়া! শম দমাঁদি সাধনে ঘত্বুশীল এবং দয়। ও সবলতা, ক্ষমা, 
সত্য, সন্তোষ ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট ও মাঁৎসর্য্য, দত্ত, মোহ ইত্যাদির দমনে যত্ববাঁন যে ব্যক্তি 
হন, তীহাকেই কেবল ত্রান্ষণ শবে কহা যায় । এ তে গামমোহনের ত্রাহ্মণত্বের 
ব্যাখ্যাবিশ্লেষণই বল! যাঁয়। 

রবীন্দ্রনাথের “ব্রাহ্মণ কবিতার সত্যবাঁদিতাকেও ম্মরণিকাই এখানে । রামমোহন 
শুচিশুত্রের ত্রাহ্ণসত্বার আমন্ত্রক | তিনি '্রাহ্মণ” প্রবন্ধে বললেন 'ত্রাদ্ধণ এই সমাজের 
চালক ও ব্যবস্থাপক । এই কার্যসাধনের উপযোগী সন্মানও তাহার ছিল । ১৩০৯ 
আষাঢ় লেখার এই রচন। “তাঁরঙবর্ষ ও স্বদেশ" গ্রন্থভুক্ত রবীন্দ্রনাথের | 

ব্রন্ধোপাসনা রচনার প্রচার পরের বছরই ১৮২৮ থুষ্টান্বে। রামমোহন যেমন ব্রহ্ধ- 
ভাবুক তেমনিই আবার উপাসকযোগ্য ব্রাহ্ম-আচার সাধনায় । তাই শিক্ষাযোগ্য বস্তব্য 
শান্ত্রধারার অহ্থরণনে বাংলান্বাদসহ প্রকাশ ও প্রচারে তৎপর ছিলেন। প্রথমেই 
এখানে বলছেন" 'মনুষ্তের যাবৎ ধর্ম ছুই মূলকে আশ্রয় করিয়া থাকেন' । তিনি তাই 
লিখছেন--'এক এই যে সকলের নিয়ন্তা পরমেশ্বরেতে নিষ্ঠা রাখা'। এবং দ্বিতীয় 
বলছেন--'পরম্পর সৌজন্ততে এবং সাঁধু ব্যবহারেতে কাল হরণ করা ।, 

এই মহৎ মানসিকতার দীক্ষায় রামমোহনের ব্রাহ্ম মতবাদের শিক্ষা দেওয়ার পরিণতির 
সাফল্যেই পরে রবীন্দ্রনাথ 'ত্রাঞ্ষসমাজের সার্থকতা বক্তব্যে শান্তিনিকেতন' ভাষণমালার, 


৯১ 


মধ্যে বলছেন-- বর্তমান কাপের সংঘর্ষে ত্রাহ্মপমাজে ভারতবর্ষ আপনার সত্যরূপ-প্রকাশের 
জন প্রস্তত হয়েছে । চিরকালের ভারতবর্ষকে ব্রাঙ্ষদমাজ নবীন কালের বিশ্বপৃথিবীর 
সভায় আহ্বান করেছে । বিশ্বপৃথিবীর পক্ষে এখনও এই ভারতবর্ষকে প্রয়োজন আছে। 
বিশ্বমানবের উত্তরোত্তর উদ্ভিষ্ভমান সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে বর্তমাঁন যুগে ভারতবর্ষের 
সাধনাই সকল সমন্যার, সকল জটিলতার, যথার্থ সমাধান করে দেবে এই একটি আশা 
ও আকাঙ্ষা বিশ্বমানবের বিচিত্র কে আজ ফুটে উঠেছে। তিনি বিশ্বমানবের মুক্তির 
মন্ত্রকে ভারতই পৌছিয়ে দেবে যে তাঃঅভিমত দিয়েছিলেন ত্রাক্মসমাজের অবদানের কথা 
বলতে গিয়েই। কারণ তাঁর অভিব্যকিই হচ্ছে রামমোহন ও ত্রাহ্মসমাজ বিষয়ে একটিই 
তা হচ্ছে নবজাগরণের বাণীমস্ত্রের উদগাতার | তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন _-“যে-সমস্ত 
প্রাণহীন অভ্যস্ত লোঁকাচারের জড় আবরণের মধ্যে আচ্ছর হয়ে হিন্দুসমাঁজ আপনার 
চিরস্তন সত্য সম্্বে চেতন] হারিয়ে বসেছিল, ত্রদ্ষপমাজ তাঁর সেই আবরণকে ছিন্ন করবার 
জন্তে তাকে আঘাত করতে প্রস্তত হয়েছিল । এবং তিনি এর পর ফল যা তাকে বলছেন 
_“হিন্দুসমাঁজের চিত্ত জেগে উঠেছে ।' 

যদি ধর! যায়, এই জেগে ওঠার মন্ত্রকার আদতে রাজা রামমোহন রায় তা হলে 
যথোপযুক্ত চিন্তাই হবে। তাই তে তিনি যে উদার শুভবুদ্ধির মৌল বীজ বপন করলেন, 
তারই সাফল্য এই জাগৃতির | 

রামমোহ্‌নের 'ব্রন্ষোপাঁসনা' প্রকাশের পরের বছরই 'অনুষ্ঠান" পুস্তিকাটি প্রকাশ পায়। 
অবতরণিকায় প্রথমেই তিনি বলছেন--“উপনিষদে কথিত শুদ্ধ স্বভাব প্রাপ্ত সনাতন 
উপাপনাকে প্রশ্োত্তব প্রণালীতে সংক্ষেপে এই পুস্তকে লেখা গেল, শ্রদ্ধাবান্‌ ব্যজতিরা 
সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানকে অনায়াসে জানিতে ও কৃতার্থ হইতে সমর্থ হইবেন । রামমোহন 
চাইতেন শুদ্ধ স্বভাব প্রাপ্ত জনমানসকে আর সেই শ্রদ্ধাবান্‌ ব্যক্তিদেরকে অনায়াস- 
উপযোগী সনাতন উপাসনাকে জানানে। | এখানে চিন্তা করার বিষয় একটিই এসে যাচ্ছে, 
যা রামমোহন কথিতই । তিনি বলছেন অনায়াসে সমর্থ করার জন্ে শ্রদ্ধাবান্‌ ব্যক্তির 
প্রয়োজনে “সনাতন উপাঁসনাকে' সংক্ষেপে উপস্থাপন করছেন | মনে রাখার ৰিষয় এই 
শব্দঘয় “সনাতন উপাসনাকে' ৷ নতুন পদ্ধতির কথা বললেন না। বলছেন আমাদের 
সনাতন ধর্মের আচার ও আচরণের পদ্ধতি-কথাই। 

আর তাকে বাংলায় প্রকাশ করলেন কেমন ভাবে, তাঁও রামমোহন ব্যক্ত করলেন -- 
“শ্রুতি ও স্মৃতিতে এ প্রকরণকে বোধন্থগমের নিমিত্ত প্রায় প্রশ্নোত্তরক্রমে উপদেশ করেন, 
এ কারণ এ স্থলেও তদনুরূপ প্রশ্নোত্বরের দ্বারা লিখিত হুইল ।' অর্থাৎ শিল্বের প্রশ্ন 
আর আচচার্ষের উত্তর দেওয়। । এমনি দ্বাদশটি প্রসঙ্গ প্রশ্নের উত্তরে বিস্তস্তই রামমোহনের 
প্রথম বাংলায় । পরে নাঁন। শাস্ত্রের নাম উল্লেখে মূলের উদ্ধতিও এই সঙ্গেই বিধৃত। 

এখানে উল্লেখযোগ্য যা তা হচ্ছে 'একমেবাঘিতীয়ং' বাক্যটির উল্লেখ ছুবারেই। 
রাঁমমোহনের মৌলচিন্তার পরই যাঁ-য। গ্রহণীয় জ্ঞান করেন তারই তো বাংলায় প্রকাশ ও 
প্রজ্ঞান বিবেচনা । কারণ এগুলিকেই অনুষ্ঠানযোগ্য মননমানসের বস্তজ্ঞান করেছেন । 


৭২ 


যেমন উপাসন1 কথার ব্যাখ্যায় দেওয়া--'তুষ্তির উদ্দেশে যত্বকে উপাসন। কহা। যায়, 
কিন্ত পরব্রদ্ধ বিষয়ে জ্ঞানের আবৃত্তিকে উপাসনা কহি।' 

আর উপাস্য বলতে জাগতিকবোঁধের বিস্তৃত বর্ণনান্তে বলছেন -_ 'শরীর ও শরীরীতে, 
পরিপূর্ণ যে এই জগৎ, ইহার কারণ ও নির্বাহকর্তা ধিনি তিনি উপাস্য হন।' 

এই উপান্ের প্রকার বা স্বরূপ প্রসঙ্গের কথায় অনির্ধারণ সিদ্ধান্তই অভিব্যক্ত। আর 
এখানে পরবর্তীকাঁলের বল! অনাশ্থাদিত স্বরূপ কথাই শ্রীরামরুষ্ণেরও স্মরণীয় । 

এবং এই উপাসনার অবিরোধী বিষয়ে বলেছেন এই যুক্তিতে _'সকল নানাবিধ 
উপাসকেরা আছেন তাহারাও আপন-আপন বিশ্বাসাম্ুসারে আমাদের এই উপাসনাকে 
সেই-সেই আপন উপাশ্যের আরাঁধনারূপে অবশ্ঠই স্বীকার করিবেন । : 

এক কথায় বিশ্বমৈত্রীর বাণীবাহক হয়েই রামমোহনের ব্রহ্ধবাদী মানসিকতা অথবা 
ধর। যায় আদিতে যে 'আয্ীয় সভা'র গঠন সেখানেও বিশ্বভাবনায় সর্বধর্মের সমন্বয়ী 
চিন্তা। সকলকে আত্মীয় ভাঁবন!। 

নান! উপাঁসকেব নান। উপাশ্য হলেও বিভেদেন বিমুক্তিই রামমোহনের মনোলোকে । 
তিনি বলছেন -.'ত্রন্মবিদ্ভার আধাঁর সত্যকথন' | এখানে তো৷ আর বিরোধ নেই তাই তীর 
অভিব্যাক্তিতে--উদরের পবিভ্রতার চেষ্টা অপেক্ষ! মনের পবিত্রতার চেষ্টা কর! জ্ঞান- 
নিষ্ঠের বিশেষ আবশ্তক |” এবং এই বোধেব ভূমিতে দীড়ালে তিনি দেশ-কাল-পরিবেশকে 
অন্ুকূলের চিন্তার কথাও বলেছেন । অর্থাৎ দেশের স্থস্থির পরিস্থিতিব প্রয়োজনীয়তার 
কথা এবং চিত্তশুদ্ধির কথাও --উদর প্রেমের চেয়ে উদাব প্রেম প্রয়োজন । 

সর্বসাধারণের অনুষ্ঠান প্রবৃত্তিব এ এক প্রস্ততিপত্রই রামমোহনের | 

আগ “বিশরণার্থ মুদ্রিত উল্লেখে গ্লোক ও গীতিকা প্রচারিত হয় রামমোহনের, যাকে 
একত্রে বল! হয় “দ্র পত্রী” | ব্রহ্মাবিষয়ক রচনায়তই এই তো অল্প কয়টিই। অবশ্ঠ মূল 
রাঁমমোঁহনের গীতিকবিতা রচনার কথা স্বভাবতই এখানে ম্মরণে আসবেই, য1 তারই 
বিশেষ মানগিকতার বোধের আলোকে উজ্জ্বল এবং বাংল! গীতিকার সাংশগীতিক 
ইতিহাসে দিকচিহৃরূপে উল্লেখযোগ্য ৷ এবং বল। যাবে, রামমোহন রয় গীতকবিও | 

আমাদের শুভশুদ্বজীবনবোধেব আলোকে-আলোকে স্ন্নাত করতে গিয়ে রামমোহন 
যে কি উত্তরাধিকার দিয়েছেন তারই পরিচয় রবীন্দ্রনাথ দিলেন ত্রাহ্মদমাঁজেন সার্থকতা 
উপলব্িতে । তিনি বলেছিলেন - অবশেষে গভীর থেকে গভীরতরে যেতে যেতে এমন 
একটি জারগায় গিয়ে পৌছনে। যাঁয় যেখানে বিশ্বের মর্মগত চিরন্তন সঠ্য-উৎস আর 
প্রচ্ছন্ন থাকে না। সে জিনিস সকলেরই জিনিস; সে যখন উচ্ছৃপিত হয়ে ওঠে তখন 
থন্তা কোদাল ফেলে দিয়ে আঘাতের কাজ বন্ধ রেখে নিজেকে তারই অন্ুবর্তী করে 
বিশ্বের ক্ষেত্রে সকলের সঙ্গে মিলনের পথে বেরিয়ে পড়তে হয়। সরদার তখন কৃপের 
কাঁজ ছেড়ে বাইরের কাজে আপনি ছড়িয়ে পড়তে থাকে ।' 

রামমোহনই আমাদের এই কৃপমণ্ডকতার সম্পরদায়বৰ মানসিকতা থেকে বাইরের 
কাজের প্রেরণাদান করেগেছেন। 
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রবীন্দ্রনাথ তারই লেখনীর ধারাশৈলীকার । 

আঁর মনীধিকার সকল পরবর্তী প্রজন্ম এরই বাঞ্ছিত ধারাবাহী ! 
॥পাঁচ। 
রামমোহন সমাজ সচেতন এবং স্বধর্মনিষ্ঠ পুরুষ। 

সার সমগ্রজীবনের বৃত্তরেখায় এই আপন ব্যক্তিত্বেরই জয়ঘোষণা। তিনি স্বদেশ 
দবধর্ম এবং স্বজাতির বিকাশে সহায়ক হয়েছেন । বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব নিয়ে স্বাধীনচিস্তার 
চেতনপুরুষ হয়ে যুক্তিবাদী মনে সোচ্চার প্রতিবাদ করেছেন কোনো চিরায়ত মতবাদের 
অপব্যাখ্যায় অথবা যথার্থ স্াঁয়ের বিরুদ্ধে অপযশে। এই ভূমিকাকে রামমোহনের এক 
অক্লান্ত প্রতিবাদী নায়কের অংশ গ্রহণই বলা যাঁয়। তাই তাকে বলতে হয়, একজন 
হ্যায়দগুধারী স্বদেশের অভিযাত্রী রূপেই। 

রামমোহনের আলোকিত রচনার তাই অনেকাংশই এই ভাবের প্রতিবাদীপত্রই। 

এমনি ধাবাঁর রচনাই একটি '্রাঙ্গণ সেবধি'। উল্লেখ দেখা যাচ্ছে ১৮২১ থুস্টাব্ের 
শেষ দিকে প্রকাশের কথাই। সে সময় রামমোহন এগুলোর প্রকাশকালে লেখায় 
প্রীশিবপ্রসাদ শর্শাঃ নাঁম যুক্ত করে প্রচার করান। 

ইংরেজ রাজত্বের কথা উল্লেখের মধ্যে রেখেই সেদিন প্রথম আলোচনার প্রথম ছত্র 
লেখেন রামমোহন । তিনি বলছেন _-“শতার্দ বংসর হইতে অধিককাল এদেশে ইংরেজের 
অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে তীহাঁদের বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বারা ইহা। 
সর্বত্র -বিখ্যাত ছিল যে তাহাদের নিয়ম এই যে কাহারে। ধর্মের সহিত বিপক্ষতাচরণ 
করেন না ও আপনার আপনার ধর্ম সকলে করুক ইহাই তাহাদের যথার্থ বাঁসন! পরে 
পরে অধিকারের ও বলের আধিক্য পরমেশ্বর ক্রমে ক্রমে করিতেছেন । রামমোহনের 
মানসসাম্রাজ্যের বোধের পক্ষে এ এক উল্লেখযোগ্য উজির অনুধাবনই | তিনি বিদেশীর 
প্রতি স্বদেশীর বিচারবোধ যথার্থ স্তায়দণ্ডে অধিষ্ঠিত রেখেছেন । যা যথাযথ তাকেই অকুঠ 
ভাবে স্বীকার করেছিলেন । 

অর্থাৎ আপন ধর্মাচরণের একান্ত স্বাধীনতার কথা । 

কিন্ত সেদিন দেখলেন তীর মুক্তদৃষ্ধিতে কি? যা দেখলেন তাই লিখছেন -কিন্ত 
ইদ্দানীস্তন বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ ধাহারা মিশনরি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও 
মোছলমানকে ব্যক্তন্ূপে তাঁহাদের ধর্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খ্রিষ্টান করিবার ঘত্ব নান! 
প্রকাবে করিতেছেন । প্রথম প্রকার এই যে নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক সকল রচন] ও 
ছাপা করিয়া যথেষ্ট প্রদ্দান করেন যাহা হিন্দুর ও মোছলমানের ধর্মের নিন্দা ও হিুর 
দেবতার ও খষির ভুগ্ুগ্ণা ও কুৎসাতে পবিপূর্ণ হয় । এ একেবারে ইতিহাসের আলোয় 
আলোয় উজ্জ্বল বাস্তব চিত্র রামমোহন প্রদত্ত । তিনি বলছেন-_'দ্বিতীয় প্রকার এই ষে 
লোকের দ্বারের নিকট অথবা রাজপথে দীড়াইয়। আপনার ধর্মের উৎকর্ষ ও অল্তের ধর্মের 
'অপকৃষ্টতান্থচক উপদেশ কবেন”। রামমোহন সেদিনের কলকাতার বুকে পাদরী সাঁহ্বেদের 
খুষ্টবর্ম প্রচারকের কার্যকে যথাযথ চিত্রিত করেছেন । 
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আর প্রচারে যখন প্রসার লাভ করে তাদের মতাবলম্বী হয় তখন তাদের হাতেনাতে 
ফলদান করেও | রামমোহন রায় সে প্রসঙ্গে লিখছেন _ “তৃতীয় প্রকার এই যে কোনো 
নীচ লোক ধনাশায় কিন্ব। অন্ত কোনে। কারণে খ্রিষ্টান হয় তাহাদিগ্যে কর্ম দেন ও 
প্রতিপালন করেন যাহাতে তাহা দেখিয়া অন্ভের ওুৎস্থক্য জন্মে আদত কথা তখন 
সমাজজীবনে আপন ধর্স থেকে অপর ধর্সগ্রহণে ভালে। মতের মধ্যে আসার কথা বোঝানো 
এবং তালো! মতন জীবনযাত্রায় উপনীত হওয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন । এর আসল চিন্তার 
যুলে সেই ধর্মের প্রসারই। আপন মতের ধর্ম-প্রচারকার্য। 

৩ৎকালীনের প্রেক্ষাপটে রামমোহন সেদিন চিন্তা করলেন --“বাঙ্গাল। দেশে যেখানে 
ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকার ও ইংরেজের নাম মাত্রে লোক ভীত হয় তথায় এরূপ দুর্বল ও 
দীন ও ভয়ার্ত প্রজার উপর ও তাহাদের ধর্মের উপর দৌরাগ্য করা কি ধর্মত কি লোকত 
প্রশংসনীয় হয় না'। এমন কথা৷ আজকে চিন্তায় এনে লেখ। যতটা! সহজ সেদিনে ভাবা! ও 
ভাষায় রূপায়িত করতে পারা সোঁজ! কথার নয় ! রামমোহন সেদিন এ কাজ করেছিলেন । 
তিনি এ কথার যুক্তিযুক্ততার প্রমাণে বলছেন-- যেহেতু বিজ্ঞ ও ধাম্মিক ব্যজিরা দুর্বধলের 
মনঃপীডাতে সর্বদা সঙ্গুচিত হয়েন তাহাতে যদি সেই দুর্বল তাহাদের অধীন হয় তবে 
তাহার মন্ীস্তিক কোনমতে অভ্ুঃকরণেও করেন না।' এখানের প্রাসঙ্গিকতায় বোঝা 
যাচ্ছে অধীনস্ত দুর্বলের প্রতি স্বাধীন সবলের প্রাছুর্তাবের মর্মপীড়া কথা বুঝেছেন 
রামমোহন । এবং তা স্বধর্ম ভ্রষ্ট করাচ্ছে। 

এই ধর্মের প্রতি আহত সত্বাকে উপলব্ধি করলেন রামমোহুন। সেদিন তিনি এই 
রচনাতেই অকুষ্ঠিত চিত্তে উচ্চারণ করে লিখেছিলেন _.'এই তিরক্কারের ভাগী আমরা 
প্রায় নয় শত বৎসর অবধি হইয়াছি ও তাহার কারণ আমাদের অতিশয় শিতা ও হিংসা 
ত্যাগকে ধর্ম জানা ও আমাদের জাতিভেদ্দ যাহা সর্বধপ্রকারে অনৈক্যতার মূল হয়। 
লোকের স্বভাবসিদ্ধ প্রায় এই যে যখন এক দেশীয় লোক অগ্ভ দেশকে আক্রমণ করে সেই 
প্রবলের ধর্ম যদ্যপিও হাশ্যাম্পদস্বরূপ হয় তথাপি এ ছূর্বল দেশীয়ের ধর্ম ও ব্যবহারের 
উপহীস ও তুচ্ছতা৷ করিয়া থাকে তাহার উদ্বাহবণ এই যে যখন মোছলমানের। এ দেশ 
আক্রমণ করিলেক তাহারাঁও এইরূপ নানাবিধ ধর্ম গ্লীনি করিলেন” | সেই অতীতের 
কথাকে একেবারে ইতিহাসের সত্যে উত্ত(সিত করে তুলেছেন এই রচনায় পামমোহ্‌ন | 
তিনি উল্লেখ করছেন --“চঙ্গেশাহার সেনাঁপতিবা এ দেশের পশ্চিমাঁংশকে যখন গ্রাস 
করিয়াছিল তখন যগ্ভপিও তাহার অনীশ্বরবাদী ও হিংত্রক পশু ম্যায় ছিল তন্রাপি 
এদেশীয়দেব ঈশ্বর নিষ্ঠা ও পরলোককে স্বীকার করা শুনিয়] আশ্চর্য্য ও উপহাস কগিত। 
মগের। যাহাদের প্রায় কোনে। ধর্ম ছিল ন! তাঁধাবাও যখন বাঙ্গলার পূর্ব অঞ্চলকে 
আক্রমণ করিয়াছিল সর্বদা! হিন্দু ধর্মের ব্যাঘাত জন্মাইত। ইতিহাসের আলোকে 
রামমোহন নিজ বক্তব্যে প্রতিষ্ঠার ভূমি রচনা! করলেন । এবং বললেন _পুর্বকালে 
এীকরা ও রোমীরা যাহার! অতি-নিকৃষ্ট পৌত্তলিক ও নানাবিধ অসৎ কর্মে বিব্রত ছিল 
তাহারাও আপন প্রজ। ঈশ্বরপরায়ণ ইুদির ধর্ম ও ব্যবহারের উপহাস করিত অতএব 
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এদেশে অধিকারপ্রাঞ্ত ইংরেজ মিসনরির1 এরূপ ধর্মাঘটিত দৌরাত্ম্য ও উপহাস যাহ। করেন 
তাহা অনস্তাবনীয় নহে কিন্তু ইংরেজের। সৌজন্য ও স্থবিচাঁরে উত্তমরূপে বিখ্যাত হইয়াছেন 
এবং তাহাদের মধ্যে অনেকেই ন্যায় সেতুকে উল্লজ্ঘন করেন না'। রামমোহন এমন কথা 
বলার পর স্বভাবতই মনে আসে রবীন্দ্রনাথের বলা “ভালে! ইংরেজ' আর “মন্দ ইংরেজ” 
বিষয়ের ভাবনাকে । 

রামমোহন-আলোচিত এই রচনাঁলোচনায় বলছেন -ইহাতে তাহার! পূর্বব পূর্বব অজ্ঞ 
দেশ আক্রমণকর্তাদের হ্যায় ধর্মাঘটিত উপদ্রব করিলে তীহাদের প্রসিদ্ধ মহিমার ক্রটি আছে 
যেহেতু নিন্দা ও তিরস্কাবের দ্বারা অথবা লোভ প্রদর্শন দ্বার] ধর্ম সংস্থাপন করা যুক্তি ও 
বিচারসহ হয় না তবে বিচাঁরধলে হিচ্দুর ধর্মের মিথ্যাত্ব ও আপন ধর্মের উৎকৃষ্ত্ব ইহা 
স্থাপন করেন ইংরেজের যে 'বণিকের মানদণ্ড রাঁজদণ' রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ভারতীয় 
ধর্মক্ষেত্রে বিদেশীয় আধিপত্যবিস্তার সে প্রসঙ্গেই রামমোহনের বিচার-বিবেচনা। তিনি 
উপলদ্ধি করেছেন --“ন্ুতরাং ইচ্ছাপূর্ব্বক অনেকেই তীহাঁদের ধর্ম গ্রহণ করিবেক অথবা 
স্থাপন করিতে অসমর্থ হয়েন এরূপ বৃথা ক্লেশ করা ও ক্রেশ দেওয়া হইতে ক্ষমাপন্ন হইবেন” 
তাই তো রামমোহনের রচণাবদ্ধ । 

তিনি ভারতীয় ব্রাক্মণ পশ্তিতজনের সরল জীবনযাপন করার কথ। ভেবেছেন । অথচ 
মহাণ চিন্তায় চিন্তিত যে তারা তাঁও ভাবার কথা আভাদে রেখেছেন । তিনি লিখেছেন 
_ ত্রাঙ্মণ পণ্ডিতের ক্ষুদ্র গৃহে নিবাস ও শকাদি ভোজন ও ভিক্ষোপ-জীবিকা দেখিয়া তুচ্ছ 
করিয়৷ বিচার হইতে যেন নিবৃত্ত না হয়েন যেহেতু সত্য ও ধর্ম সর্বদা এশব্য্য ও অধিকারকে 
ও উচ্চপদবী ও বৃহৎ অষ্টালিকাকে আশ্রয় করিয়া! থাকেন এমত নিয়ম নহে ।” ব্রাহ্মণের 
দবারিদ্র্যকে ভূষণ করে প্রজ্ঞাকে অনুসন্ধানের বিচার করলেন সেদিন রামমোহন । 
ব্রাহ্মণের ব্রহ্ষবাঁদীর ভূমিকাই বড় কথ! দারিদ্র্য নয়। ভিক্ষাকে ব্রাহ্মণের এঁতিহো রেখে 
অপরের এঁ্বর্যকে তুচ্ছ করেছেন রামমোহন । ব্রান্ষণের ব্রদ্ধভ্ঞানই আদত। ভিক্ষা 
বিছুরের খুদ ব্রাহ্মণের এবং যা ব্রহ্ধচারীরও । 

রবীন্দ্রনাথ 'ব্রাক্ধণ' কবিতায় সত্যবাদিতাকে যথার্থ ব্রাহ্মণ্যের পরিচায়ক প্রতিষ্ঠিত 
করেছেন । রবীন্দ্রনাথ তার “ভারতবর্ষ ও স্বদেশ” গ্রন্থে 'ব্রাদ্ণ* প্রবন্ধে বললেন-__ 
ব্রাহ্মণ সম্প্রদীয়ের একান্ত প্রয়োজন আছে। তীহাঁর। দরিদ্র হইবেন, পণ্ডিত হইবেন, 
ধর্মনিষ্ঠ হইবেন, সর্বপ্রকার আএমধর্মের আদর্শ ও আশ্রয়-শ্বরূপ হইবেন ও গুরু হইবেন ।” 

রামমোহনের এই 'ত্রাঙ্মণ সেবধি' রচনার মৌলপ্রেরণায় প্রতাত্তর দানই প্রধান । 
১৮২১ থুস্টাবের জুলাই মাঁসের চৌদ্দই তারিখের “সমাচার দর্পণ, পত্রিকায় প্রকাশিত 
পত্রটিই রামযোহনকে সজাগ করে । তিনি শিবপ্রসাদ শর্মার নাম দিয়ে প্রতিবাদ রচনা 
পাঁঠান এ পত্রিকায়। তারা পয়লা সেপ্টেম্বরের পত্রিকায় পুরো চিঠি ছাপতে অক্ষমতা 
জ্ঞাপন করেন। তখন এঁ মাসেই রাঁযমোহন একটি একেবারে সাময়িক পত্রিকাই প্রকাশ 
করেন এই রচনায়। এর তিনটি সংখ্যায় প্রকাশিত রচনাই বর্তমানে হাতে পাওয়!। 

প্রথম পত্রেই রামমোঁহুন খৃষ্টান মিসনারীদের পত্রকে 'শান্ত্ে বিশেষ অবগতি নাই” 
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এমন যে জনের লেখা তাই তিনি “বিশেষ বিরুদ্ধ বোধ” করলেন বলেই লিখেছিলেন । 
আর তিন নম্বর পত্রের শেষ করেছেন এই বলে--'আমাদিগ্যে জান! কর্তব্য যে আমরা 
বিশুদ্ধ ধর্মসংক্রান্ত বিচারে উদ্যত হইয়াছি ছুর্বাক্য কহিতে প্রবৃত্ত হই নাই।' একান্ত 
যুক্তিবাদী রামমোহন তর্কের খাতিরে ন্যায় প্রতিষ্ঠায় তৎপর কোনে বিষ প্রশ্থত মান- 
সিকতা৷ নয়। রামযোহনের সমগ্রজীবন কাজের গতিই অস্তায় অসত্য অমানবিকতার 
বিরুদ্ধে । তিনি নীতির বিজয় বৈজয়ন্তী | 

এই তিনটি রচনায় রামমোহন আলোকিত করেছেন খৃস্টান মিসনারীদের একেবারে 
তাঁদের লেখা অযুক্তির অভিযোগগুলোকে। কেটে-কেটে তুলে নিয়ে উত্তর দিয়েছেন 
চালুনীতে চেলে-চেলে । অথগুনীয় রামমোহনের ব্যাখ্যায় । তিনি হিন্দুধর্মের আত্মাকে 
উদঘাটিত করেছেন আলোচনায়। তিনি লিখেছেন “হিন্দুদের ধর্মের পরিবর্তে 
আপন ধর্মমসংস্থাপন চেষ্টা আপনি আর করিবেন না যেহেতু আপনারা ও হিন্দুরা 
উভয়েই আপন আপন নান! ঈশ্বরবাদকে স্থাপনের নিমিত্ত ঈশ্ববের অচিন্ত্য ভাব ও 
শক্তিকে তুল্যরূপে প্রমাণ দিয়া থাকেন ॥ এ ছাড়া রামমোহন প্রতিমাঁপুজোর মৌল 
বৈশিষ্্যকে উল্লেখ করেছেন যে এই রচনায় তাও উল্লেখযোগ্য । তিনি বলেছেন-- “যদি 
আপনি ইহা মানেন যে দেহবিশিষ্ট চৈতন্যের আরাধন! কর! তাহাই অপ্রপঞ্চ ভাবে উপা- 
সনা হয় তবে আপনি কোন ব্যক্তিকে আকারের উপাসক কহিয়। অপবাদ দিতে অতঃপর 
পারিবেন ন] যেহেতু কোনো ব্যক্তি ভূমগ্ডলে চেতনরহিত দেহকে উপাসন। করে না।” 
রামমোহন বিশ্বধর্মের প্রেক্ষাপটে তাঁর ঘুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করছেন। তিনি বলেছেন- 
'প্রীকেরা ও রোমানের। যুপিটরের ও যোনার ও অন্য অন্য তাহাদের দেবতার কি চৈতন্তা- 
রহিত শবীর মাত্রের আরাধনা করিত। তাহাদের লীলারপ মাহীস্স্য কথনের দ্বার কি ইহা 
স্পষ্ট প্রমাণ হয় না যে গ্রীকের! ও রোমানের1 এ সকল দেবতা! শবে তাহাদের দেহবিশিষ্ট 
চৈতন্তকে তাৎপর্ধ্য করিত।” রামমোহনের বহু জাতিক ধর্মাচরণের রীতিকে উপলব্ধির 
আলোকে উদ্ভাসিত করার প্রবণতা । এবং আমাদের ধারাকেও উপস্থাপনা । তাই 
তিনি বলেছেন-_ "হিন্দুর মধ্যে ধাহারা সাকার উপাসন৷ করেন তাহারা কি আপন আপন 
উপাস্য দেবতার চৈতগ্যরহিত দেহকে উপাঁসনা করেন এমৎ কদাঁপি নহে । যে সকল মৃষ্ঠি 
তাহার! নির্মাণ করেন তাহাকে কদাপি আরাধ্য করিয়া জানেন ন৷ যাঁবৎ সে সকল মৃত্ডির 
প্রাণপ্রতিষ্ঠা না৷ করেন অর্থাৎ তাহাতে দেবতার আবির্ভাব জানিয়া উপাসন| করেন |” 
রামমোহন এখানে আমাদের প্রতিমাপুজোর প্রধান উপজীব্যকেই প্রকাশ করলেন। 

তবে এর পরই যে কথ! বলেছিলেন সেটাই সবথেকে উল্লেখের দাবি রাখে । তিনি 
অভিমত দিলেন 'অতএব আপনকাঁর লক্ষণের অনুসারে কাহাকেও সাকার উপাঁসক এই 
শবের প্রয়োগ কর! যায় না যেহেতু তাহারা কেহ চৈতগ্তরহিত শরীরের উপাসনা করে না। 
বস্তত কি মানস মৃত্তির অবলম্বন করিয়া কি হস্থনিমিত মুদ্তির অবলম্বন করিয়া উপাঁসন। 
করিলে অবশ্ই সাকার উপাসনা হুইবেক।' রামমোহনের সাঁকার উপাঁসনার এক 
সংজ্ঞারপেও এখানের বক্তব্যকে স্বীকার্য। 
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হিন্দুদের সমুদয় শাস্ত্রের প্রতি খৃষ্টানদের 'মাঘাত দেওয়ার প্রবণতার_কথা রামমোহন 
প্রকাশ করেন এবং তার যথোপযুক্ত অবাবও। আবার যিশুধৃস্টের হোলি গোস্ট থেকে 
মেরীর গর্ভের জন্ম বিষয়ের কথায় বায়বেলের মতে সন্ভানোৎপত্তিকে ধরার যুক্তিতেও 
আলোচনা করেছেন। আদত কথা রামমোহন হিন্দুর মনে খৃস্টান মতকে আলোচ্য 
করেছেন। তবে আসল বলার বিষয় ধর্ম ধারণের তাতে কোঁনে। বিরুদ্ধ প্রচার এক- 
গোঠীর গ্রাহ্‌ হতেই পারে না। ধর্ম সার্বজনীন | 

ববীন্দ্রনাথের “ভারতবর্ষের ইতিহাস" রচনাঁকে রাখতে হয়, সেখানে তিনি বলেছেন _ 
“হাতের জীবন, পায়ের জীবন, মাথার জীবন, উদরের জীবন যেমন আলাদ। নয় বিশ্বাসের 
ধর্ম, আচরণের ধর্, রবিবাঁবের ধর্ম, অপর ছয় দিনের ধর্ম, গির্জার ধর্ম এবং গৃহের ধর্মে 
ভারতবর্ষ ভেদ ঘটাইয়া দেয় নাই। ভারতবর্ষের ধর্ম সমস্ত সমাজেরই ধর্ম, তাহার মূল 
মাটির ভিতরে এবং মাথা আকাশের মধ্যে ; তাহার মৃলকে স্বতন্ত্র ও মাথাকে স্বতন্ত্র করিয়া 
ভাবতবর্য দেখে নাই-ধর্মকে ভারতবর্ষ দ্যলোকভূলোকব্যাগী মানবের-সমস্ত-জীবন- 
ব)ঁপী একটি বৃহৎ বনস্পতিবপে দেখিয়াছে । 

এই বনস্পতিরই অন্তবসব্বাকে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চেয়েছিলেন রামমোহন | 

বামমোহন লিখেছেন-_ পুরাণ অল্পবুদ্ধির বোধাধিকারেব নিমিত্ত বপক করিয়। 
ঈশ্ববেব মীহান্ন্য বর্ণন কবেন 1 এই অল্পবৃদ্ধির হিতের জন্যেই ধর্মকথায় বামমোহন প্রবেশ 
কবে ১৮২৩ খস্টান্দে মে মাসে ইংবেজিতে “ডায়ালগ, ফার্ট বিটুইন' ট্রিনিটেরিয়ান এগু 
থি, চাইনিস্‌ কনভার্টস্‌” মু্রিত হয় আর আশা করা হয়েছে এর বাংল সেই সময়ে 
প্রকাশিত ধর! হয়। তার প্রথম গ্রন্থীবলিতে মন্তব্য সুন্দৰ | বলা হয়_'প্রশ্জোত্বর ছলে 
গ্রন্থকার সুকৌশলে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে ত্রীশ্বরাত্মক গ্রিষ্টীয় মত নিতান্ত অসঙ্গত।' তাই 
বামমোহনের এই অসঙ্গতকে প্রতিপাদন কথোপকথনের ছলে । একে তো সাহিত্যস্থা্টির 
গর্যায়েই অন্তভুক্ত করার । কথিকার আদল তাই সবটাই । এখানের উদ্ধাতিযোগ্য 
কোনো মন্তব্য শিশ্রয়োজন | 

বামমোহন নাম দিয়েছে _ পাদপ্ধি ও শিষ্য সম্বাদ'। তার তলায় লেখা এক 
্রীষটিয়ান পাঁদরি ও ভীহার তিন জন চীন দেশস্থ শিষ্য ইহাদের পরস্পব কথোপকথন 1” 

আমাদের কাছে রামমোহণ প্রায় রচিত আদলেই চণাব সম্পূর্ণটিই তো অবশ্থ- 

পাঠ্য । তিশি কথিকাঁকারে লেখেন _ 

'পাদরি--( তিনজন শিগ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন ) ওহে ভাই ঈশ্বর এক ফি অনেক? 

প্রথম শিষ্য --( উত্তর করিল ) ঈশ্বর তিন । 

দ্বিতীয় শিষ্য --( কহিল ) ঈশ্বর ছুই। 

ততীঁয় শিল্প --( উত্তর দিল ) ঈশ্বর নাই। 

পাদরি--হায় কি মনন্ত।প, শয়তানের অর্ধাৎ অতি পাঁপকারির ন্যায় উত্তর করিলে? 

সকল শিষ্য --আমরা জ্ঞাত নহি আপনি এ ধর্ম যাহা আমারদিগকে উপদেণ করিয়াছেন, 
কৌথায় পাইলেন, কিন্ত আমারদিগকে এইরূপে শিক্ষ। দিয়।ছেন ইহ। নিশ্চয় জাশি। 
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পাদরি--তোমর। নিতান্ত পাঁষগ। 

সকল শিম্য-আপনকাঁর উপদেশ আমরা। মনোযোগপূর্ববক শুনিয়াছি এবং যাহাতে 
সপনকার নিন্দাকর হয় এমত বাঞ্চা পাখি ন| কিন্তু আপনকাব উপদেশ আমারদিগের 
আশ্চর্য্য বোব হইয়াছে । 

পাঁদরি--( ধৈর্ধ্যাবলন্গন করিয়। প্রথম শিল্পকে জিজ্ঞ/সা করিলেন ) তুষি আমার 
উপদেশ স্মরণ ক এবং কহ তাহাতে কিরূপে তুমি তিন ঈশ্বর অনুমান করিয়াছ ? 

প্রথম শিষ্য -আপনি কহিয়াছিলেশ যে পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বর এবং হোলি গোঁ 
অর্থাৎ ধর্মাত্মা ঈশ্বব হয়েন, উহাতে আমারদিগের গণনামতে এক, এক, এক, অবশ্য তিন 
হয়। 

প'দরি-আহ] আমি দেখিতেছি তুমি অতি মৃঢ আমার অদ্ধেক উপদেশ ম্মবণ 
রাখিয়াছ আমি তোমাকে ইহাও কহিয়াছিল।ম যে এ ঠিণ মিপিয়া এক ঈশ্বব হয়েন | 

প্রথম শিষ্য যথার্থ আপনি ইহাঁও কহিয়াছিলেন কিন্ত আমি অনুমান করিলাম যে 
আপনকার ভ্রম হইয়! থাকিবেক এ শিমিন্তে যাহ] আপণি প্রথমে কহিয়াছিলেন 'তাহাকেই 
সত্য করিয়া জানিয়াছি। 

পাদরি_হ। এমত নহে, £শি ঠিশ ব্যক্তিকে তিশ ঈখর করিয। কখন বিশ্ব।(স করিবা না 
এবং তাহাবদিগেখ এক্তি ও প্রঠাপ হুল, নহে এম৩ জানিও ণ| কিন্ত এ ঠিপ কেবল এক 
শব হয়েন । 

প্রথম শিষ্য - এ অঙি অসন্থব এবং আমবা চীপদেশীয় লোক পরস্পর বিপরীত বাক্য 
শ্বাস কবিতে পারি ন। | 

প"দবি-_- ওহে ভাই এ এক নিগুঢ বিষয় | 

পথম শিষ্য -এ কি প্রকাৰ নিগুঢ বিষয় মহাশয় | 

পাদ্রি--এ শিগুড বিষ হয় কিন্তু আমি জাশি না কিৰপে *৩।মকে বুঝাইব এবং 
আম অনুমান করি এ গুপ্ত বিষয় কোনরূপে তোমাঁব বোধগম্য হইতে পারে পা। 

প্রথম শিা--( হাস্য করিয়। কহিল ) মহাঁশয় দশ সহশ ক্রোঁশ হহতে এই বর্শা আমার- 
“দগন্জে উপদেশ কণিতে প্রেরি ৩ হইয়। আসিয়।চ্চেন, যাই বোধগম্য ঠয ন।। 

* দ্বি-আইহ। স্ভুলব্দ্দিব বাকা এই বটে, চীণেব দেশে প্রবল কলি অ*পণ কর্মী 
প্ররুতূপে করিতেছে । (পরে দ্বিঠীয শিষ্যকে প্রগ্ন করিলেন, খে ) কিকূপে ঠুমি ছুই 
ঈশ্বর নিশ্চয় করিলে? 

স্বিতীয় শিষ্য -অনেক ঈখর আছেন আমি প্রথমণ্ড অনুমান কখিয়াছিলাম কিন্ত 
আপনি স্থান ন্যুন করিয়াছেন । 

প।দরি-আমি কি তোমাকে কহিয়াছি যে ঈশ্বর ছুই ইয়েন; মে যাং। হউক তোমার- 
দিগের যৃঢ়তায় আমি এক প্রকার তোমারদিগের নিস্ত।র বিষয়ে নিরাশ হইতেছি। 

দ্বিতীয় শিগ্য_সত্য বটে আপনি স্পঈ এমত কহেন নাই যেঈশ্বর ছুই কিন্তু যাহা 
আপন কহিয়াছেন তাহার তাৎপর্যয এই হয়। 
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পাঁদরি-- তবে তুমি এই নিগৃঢ় বিষয়ে যুক্তি উপস্থিত করিয়া থাকিবে । 

দ্বিতীয় শিষ্য --আমরা চীনদেশীয় মনুষ্য, নান! বন্তকে সাধারণে উপলব্ধি করিয়। পরে 
বিভাগ করি, আপনি এরূপ উপদেশ দিলেন যে তিন ব্যক্তি পৃথক্‌ পৃথক পূর্ণ ঈশ্বর ছিলেন, 
পরে আপনি কহিলেন যে পশ্চিম দেশের কোন গ্রামে এ তিনের মধ্যে এক জন বহু কাল 
হইল মারা গিয়াছেন, ইহাতেই আমি নিশ্চয় করিলাম যে এইক্ষণে দুই ঈশ্বর বর্ডমান 
আছেন । 

পাদরি-কি বিপদ এ যুঢ্দিগকে উপদেশ করা পণুশ্রম মাত্র হয়। (পরে তৃতীয় 
শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, যে ) তোমার ছুই ভাঁই পাষণ্ড বটে কিন্তু তুমি উহার- 
দিগের অপেক্ষাও অধম হও, কারণ কোন্‌ আশয়ে তুমি উত্তর করিলে যে ঈশ্বর নাই। 

তৃতীয় শিষ্য --আমি তিন ঈশ্বরের বথা শুনিয়াছি কিন্তু তাহার কেবল এক হয়েন যাহা 
কহিয়াছিলেন তাহাতেই বিশেষ মনোযোগ করিয়াছিলাম ইহা! আমি বুঝিতেও পাঁবিলাম, 
অগ্য কথা আমি বুঝিতে পারি নাই ; আঁপনি জানেন যে আমি পণ্ডিত নহি সুতরাং যাহা 
বুঝ! যায় তাহাতেই বিশ্বাস জন্মে অতএব এই অন্তঃকরণবর্তী করিয়াছিলাম যে ঈশ্বর এক 
ছিলেন এবং তীহার নাম হইতে আপনারা শ্রীষ্টিয়ান নাম গ্রহণ করিয়াছেন । 

পাঁদরি- এ যথার্থ বটে কিন্তু ঈশ্বর নাই যাঁহা উত্তর করিয়াছ তাহাতে অত্যন্ত চমতকৃত 
হইয়াছি। 

তৃতীয় শিষ্য--এক বস্তুকে হন্ডে লইয়া কহিলেক, যে দেখ এই এক বস্ত বর্তমান আছে 
ইহাকে স্থানান্তর করিলে এ স্থানে এ বন্তর অভাব হইবেক। 

পাঁদরি-_এ দৃষ্টান্ত কিরূপে এ স্থলে সঙ্গত হইতে পারে । 

তৃতীয় শিষ্য -আপনার। পশ্চিমদেশীয় বুদ্ধিমান লোক আমারদিগের বুদ্ধি আপনকার- 
দ্রিগের ম্যায় নহে, দুরূহ কথা আমারদিগের বৌধগম্য হয় না, কারণ পুনঃপুনঃ আপনি 
কহিয়াছেন যে এক ঈশ্বর ব্যাঁতিরেকে অন্য ছিলেন না এবং এ খ্ীষ্ট প্রত ঈশ্বর ছিলেন 
কিন্তু প্রায় ১*০০ শত বৎসর হইল আরবেব সমুদ্রতীরস্থ ইন্ছদীব1 তাহাকে এক বৃক্ষের 
উপর সংহার করিয়াছে, ইহাতে মহাশয়ই বিবেচনা করুন যে ঈশ্বর নাই ইহা ব্যতিরেকে 
অন্ত কি উত্তর আমি করিতে পারি। 

পাদরি-আমি অবশ্থ ঈশ্বরের স্থানে তোমারদিগের অপরাধ মার্জনার জন্চে প্রার্থন। 
করিব, কারণ তোমর] সকলে প্রকৃত ধর্মকে স্বীকার করিলে না৷ অতএব তোমারদিগের 
জীবদশাঁয় এবং মরণান্তে চিরকাল যন্ত্রণায় থাকিবার সম্ভাবনা! হইল । 

সকল শিষ্য-এ অতি আশ্চর্য্য, যাহা! আমর! বুঝিতে পারি না, এমত ধর্ম মহাশিয় 
উপদেশ করেন পরে কহেন যে তোমর। চিরকাল নরকে থাকিবে যেহেতু বুঝিতে পারিলে 
ন। ইতি।” 

রামমোহন রায় রচিত এ কি বিজ্প রচন| নয়? 

তীর প্রকাশভঙ্গিমীয় একে কি বাংল! একাস্কিকার রচনাশৈলীর প্রাকৃ-স্থচনার নিদর্শন 
কূপে গ্রহণীয় নয়? 
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শুধু বন্ধনী দিয়ে দেওয়। হয়েছে যেখানে বক্তার বাঁচনিক প্রসঙ্গের লেখকের উক্তিকে 
একটানা ছাপা হয়। তাই রামমোহ্নকে বাংলার ব্যক্গধারার লেখক রূপে আর একাক্কিকা 
নাট্যধারার পথিককতির পরিচায়িকার সুচকরূপে মর্যাদার দাবিটিকেই তো স্থাপন করা 
যায়। এই একটিকে নিয়ে এতে! কথা বলা যায়, এই ভাঁধনাঁতেও যে ধিনি গীতিকবিতা 
রচনা করেছিলেন আর এমনি কথিকা রচনা করেছিলেন, তাঁর নিশ্চয়ই আরো! রচনা ছিল। 
যা কালের গর্ভে বিলীন হয়েছে ব। নান। স্থানে পরিক্রমায় চঞ্চল জীবনে রচণাবলীর চয়ন 
যথাযথ হয় নি। তবে এইটুকু বললেই বোধ হয় আমাদের যথেষ্ট হবে তিনি ছিলেন 
এই রচনাবলীর অপেক্ষাও বড় রচনাকার! আর তাঁই ছঃখ এইখানেই এইজস্তে ষে 
রামমোহন যি আর না লিখে থাকেন তা হলেই। 

আমরা রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে এই ধারার ছোয়। পেতে 
পারি যা ব্যঙ্গবিদ্রপে ও কথিকায় রচিত । “হীশ্যকৌতুক' সংকলনের গ্রন্থে ধবীন্্নাখের 
যে গগ্নাট্যভঙ্গিমার রচনার গ্রন্থনা সেখানে 'এই রামমোহনের একাঙ্কিকাধারার প্রবাহই। 
রামমোহনও সেকালের সাধারণের মধ্যে যে বোবাবোঁধ খুস্টধর্মের বিষয়ে তারই প্রকাশ 
থটিয়েছিলেন। আর রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমকালের সেকালীন উপলব্ধি। প্রকাশ ভঙ্গিমায় 
যৌথ মিলন ব্যঙ্গের লেখনী ও কিক! । 

রামমোহনের এই রচনার সম্পূর্ণটি পাঠের পর রবীন্দ্রনাথের “পেটে ও পিঠে” 'অত্যর্থশা' 
“বোগের চিকিৎসা” “চিন্তাশীল” “ভাব ও অভাব' “পোগীর বন্ধু” খ্যাতির বিড়না' 'আর্য ও 
অনার্য” 'একান্নবর্তা' 'আশ্রমগীডা' 'অন্ত্যেষ্টসংকার” 'রসিক' “গুকবাক্' প্রভৃতি পড়ার মধ্যে 
দিয়ে মন কিছু একটা চিন্তাভাবনা করায় । “ছাত্রের পরীক্ষা" যখন পড়া যায় যে ছাত্র 
বলছে উদ্ভিদের উদাহরণ জানাতে বললে মাটি ফু'ড়ে ওঠার বস্তু কেঁচোঁর কথা বলছে আর 
কাননে কি ফোঁটের উদাহরণে বলছে কাঁটা । আবার সিরাজউদ্দৌলাকে ইতিহাসে কে 
কেটেছে প্রশ্নের উত্তরে ছাত্র বলে পৌঁকায় এবং দেখায় --:শুধু সিরাজউদ্দৌলা৷ কেন, সমস্ত 
ইতিভাঁসখাঁনাই পৌঁকাঁয় কেটেছে? 

রামমোহন-বাঁচনিক বাবার সাদুজ্য সন্ধানে দেখি “হুম বিচার" পচনায় রবীন্দ্রনাথ 
বলেন-- “কিন্ত আজ আমার অপরাধ ক্ষমা ককণ, ভবিষ্যতে আমি সতর্ক হব ।' 

এ প্রায় “ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' গোছের অবস্থা! । রবীন্দ্রনাথের এই কেবলরামের 
মতোই রাঁমমোঁহনের সকল শিষ্কের উক্তি--“এ অতি আশ্চর্য্য, যাহা আমরা বুঝিতে পারি 
না, এমত ধর্ম মহাশয় উপদেশ করেন পরে কহেন যে তোমবা চিরকাল শরকে থাকিবে 
যেহেতু বুঝিতে পারিলে না?। 

রবীন্দ্রনাথের চণ্ডীচরণ প্রথম কথা ধরে অনেক বাকচাহ্ুরির মধ্যে এক জায়গায়ই 
চক্রাকার-বৃত্তেই খুরপাঁক খেয়েছেন বা বলা! যায় ভাষান্তর বাক্যে করেছেন কিন্তু ভাবা স্তরে 
পৌঁছতে পারেন নি। রামমোহনের পাঁদরিও স্পষ্ট কথায় ভাবপ্রকাশ করতে পারেন নি। 
ফলে ঈশ্বর সম্পর্কে তিন চৈনিকের তিন উক্তি। 

এখানে এখন কেউ দ্বিমতের সম্মুখীন হবেন পাশ্গান্তের সাহিত্যের নিদর্শন এনে । 


১০১ 


বলবেন সে দেশের শারাড ধরণের নাট্য-খেলা'র মার প্যাচের কথারই বাংলা রূপরেখা? 
রবীন্দ্র-রচনায়। এই কৌতুকনাটিকার সবগুলোই 'বালক' আর 'ভারতী' পত্রিকার পৃষ্ঠায় 
“হেঁয়ালিনাট্য' নামে প্রকাশ লাভ করে । যাঁর মৌলপ্রেরণায় বালক-হৃদয়কে আমোদিত 
দান। রামমোহন পাঁদরি আর তিন চৈনিকের কথোপকথনে বালক স্থলভ অযৌ'্তুক 
সিদ্ধান্ত জাপন করিয়েছেন যাঁর মধ্যে হাশ্যকর তর্কের যুক্তিই প্রতিপন্ন হয়। এই কথার 
হেরফের ভাববস্ততে উভয় রচনারই মৌলিক আবেদনে । 

রবীন্দ্রনাথের 'গুরুবাক্য' রচনায় গুরুভক্তির নিদর্শন শিষ্যদের মধ্যে যুক্তিহীন কথায় 
কি ধরণের হাস্যকর হতে পাঁরে তা দেখিয়েছেন । এ প্রায় রামমোহনের প্রদত্ত বিচার- 
প্রকাশের এক বৈপরীত্য-চিত্রই। তবে প্রকাঁশ উদ্দেশ্তের এঁক্য বর্তমান এবং ভাবনার 
দিকে রচনার বৈচিত্র্যে যা অবশ্টস্তাবী। তাঁই রবীন্দ্রনাথেব শিরোমণির গুরুবাকোব 
অযৌক্তিক মধ্বর্ষণেও গদ গদ ভাবে শিষ্বের উক্তি-_"গুকদেব, আপনার অবর্তমানে 
আমাদের কী দশ! হবে ! 

এ এক নির্ভেজাল শিশ্যত্বের চিত্রকে দা পববীন্দনাথের আর পাদরির অসার 
উক্তির যুক্তিণীলঙায় প্রায় প্রতিবাঁদই তিনজনেব দ্বারা রামমোহনের । তবে মৌলকেনে 
গুরুশিষ্বের কথাকলিই | 

এই কথার কচ কচিতেই রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথ এখানে এখন যথাযথ কথাকার 
এবং কথাশিল্লীই ৷ 

হয় তো 'ব্যঙ্গকৌতুক' বচনাঁর বরবীন্দ্রনাথের মনকেও স্মরণে রাখা যায় পমযোহনের 
এই একটি রচন!রই স্ুত্রকে কেন্জ্রবিন্্ করে | যেখানে ছুজনার বক্তব্য আছে। তকে তা' 
“এএহ বাহা আগে কহ আর' -বলা যায়। 

রামমোহন মূলতঃ খুস্টধর্মের সাধারণভাবে যে ত্রীশ্বরাত্মক্ মতবাদ তারই 
অযৌক্তিতাকে প্রমাণ করেছেন । আর রবীন্দ্রনাথ আমাদের কথা ও কাজের আযূল 
অসারতার প্রতি স্থকৌশলে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছেন । মৌল ভাবনার জগতে শাশ্বতকে 
বোধগম্য করানোই উদ্দেশ্য এবং কথোপকথনই পলচনাশৈলীর প্রকাশ মাধ্যম এখানে 
রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথের | 

সে হিসেবে বাংলায় এ ধরনের রচনার আদি রূপকার গাঁজা প্লামমোহন রায়। 

তিনি উত্তর-প্রত্যত্বর প্রথায় তার বাদ-প্রতিবাদের জবানী জবাবী রচন! প্রচার 
করেছিলেন । সেও কথপোঁকথনের রচনাশৈলীর অন্তভুক্ত ! তবে ব্ঙ্গার্থ কথিকা বিরল 
এটি ভিন্ন । অন্ত যদি লিখেও থাকেন তা৷ অজানার জগতে অবলুপ্তই । আমর] রামমোহন- 
রচনার একটিই পাই । 

তার এ ধারার একাধিক রচনার হদিশ আরো ন। পাওয়া গেলেও একেশ্বরবাদী রাজ: 
রামমোহন রায় একক এবং অদ্বিতীয় একাক্ষিকার হাম্যকৌতুক সরসতার ক্ষেত্রে । একই 
আদি এ স্থলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-গবেষণার দিগন্তে । আমাদের বাক্যের ব্যক্ষ 
প্রয়োগের নিরীথেও রামমোহনের এ রচনা আদি রূপশিল্পীরই রূপায়ণ। 


১০২ 


॥ ছয় ॥ 
নীবব নয় সরব- রাজা রাষমোহন রায়ের ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন জীবন ও জীবনী । 

এবং তার রচনারাজিও। 

আমর দেখি তিনি ভারত-সংস্কৃতির ধারায় অবগাহন করে এমনি প্রগাঢ় এঁতিহো 
আশ্রিত হয়েছেন যে, সেই প্রশ্বর্ষের অবমানন। বা৷ বিকৃত ব্যাখ্যাকে বরদাস্ত করেন নি 
কোনে সময়েই । তাই বারবার তাকে লেখনী ধারণ করতে হয়েছে। তিনি অন্থায় 
অযৌক্তিক অপব্যাখ্যাকে সঠিক টীকায় উপস্থাপন করেছেন । 

তাই বলা যায়, রাজ! রামমোহন রায় আদি শংকরাচার্যের পর আবার দীর্ঘকাল ব্যাপী 
কলুষিত যে শাস্ত্রীয় সম্পদ তাকেই আধুনিক যুগমানসের দরবারে উপস্থাপিত করলেন তীর 
যুগোপযোগী প্রজ্ঞানে ৷ তার ব্যাখ্যাকে যদ্দি কেউ বিরোধের দৃষ্টিতেও দেখতে থাকেন 
তাঁতেও কোনো আপত্তি নেই তবে যে প্রতিপত্তি নিয়ে প্রতিবাদ কর] যায়, রাজ। 
রামমোহন রায় ছিলেন সেই প্রতিষ্ঠার প্রতিমায় বিভূষিত। তিনি শান্ত্রকে তার 
দৃষ্টিতে অনুশীসনের সনাতন সংস্কারপন্থা থেকে মুক্তির আলোকে অভিষিক্ত করেছিলেন 
এবং ভারত-শান্ত্রকারের ববর্ণপেটিকাকে সর্বসাধারণের বোধ ও বুদ্ধির বনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত 
করলেন । 

অথব। বলতে পারা যায়, ভারত-সংস্কৃতির আধুনিক অগ্রদূত রাজ! রামমোহন রায়। 

'সমাচার দর্পণ” তখন জন ক্লার্ক মার্শম্যান সম্পাদনা করেন এবং শ্রীরামপুর মিশন 
প্রকাশক । ১২২৮ বঙ্গাব্ধের ২৫ চৈত্র ইংরেজি ১৮২২ এপ্রিল ছয় তারিখের পত্রে একটি 
চিঠি প্রকাঁশিত হয় চারটি প্রশ্ন সম্বলিত । পত্রলেখক 'ধর্মসংস্থাপনাকাজ্গী? | 

রামমোহন রাঁয় জবাব দিলেন এরই এক পুস্তিক1 প্রকাশ করে। এবং তা পরের 
মাঁসেই “চারি প্রশ্নের উত্তর' পুস্তিকাকারে হয় মোট ছাব্বিশ পৃষ্ঠার | 

তিনি “চারি প্রশ্নের উত্তর" প্রদানের প্রারস্তে ছোট্ট ভূমিকায় লিখছেন-“চৈত্র মাসে 
স্বাদ লিপিতে ধর্মসংস্থাপনাকাঁজ্ষী চারি প্রশ্ন করিয়াছিলেন যগ্যপি বিশেষ বিবেচন! 
করিলে তাহার উত্তরের প্রয়োজন থাকে না শথাপি সাধারণ শিয়মানুসারে এ চারি প্রশ্নে 
উত্তর আপন বুদ্ধিসাধ্যে লিখিলাম'। এ কথা বলেই রামমোহণ স্বস্তি পেলেম না মনে 
হয়। তাই একটানেই লিখছেন “এখন ইহার প্রত্যুত্তরের প্রত্যাশায় এবং আমার প্রশ্ন 
সকলের উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলাম'। আর তিনি এই প্রতীক্ষার কারণস্বরূপ ব্যাখ্যায় 
এইসঙ্গে রাখলেন__ যেহেতু ধর্মসংস্থাপনাজ্ষী আপনাকে সর্বজনহিতৈষী। নামে প্রসিদ 
করিয়াছেন ৷, এমনি বলিষ্ঠতার সঙ্গে উক্তির গর রামমেহেন আরো যা] শেষছত্রে লিখলেন 
তাও তীর প্রীর্জমমননের পরিচায়ক । তিনি লিখলেন “তাহার এঁ চারি প্রশ্নকে এবং 
তাহার এই উত্তরকে ঈশ্বরের ইচ্ছায় ভাষাস্তরেও ত্বরায় প্রকাশ কর] যাইবেক'। 
রামমোহন সর্ববাদী চিন্তায় লেখনীকে পরিচালনা করেন। তাঁর বঙ্গভাষীর কাছে 
উপস্থিতি আবার অবঙ্গভাষীর কাছেও । এই স্বল্প ভূমিকার বক্তব্যের শেষে দেখা যায় 
রামমোহনের স্বভাব-সৌজন্তের উক্তিতে ইতি হয়েও ইতিকথা বলেছেন - “সম্যগনুষ্ঠাল্ম 


২৩৩ 


তজ্জগ্যমণভ্তাপবিশিষ্ট' | এখানে আমাদের কাছে রাজ! রামমোহন রায় মনস্তাপের 
বোধকেও প্রকাশ করেছেন সহ্ৃদয়তার স্বভাবেই। 

রাজা রাষমোহন রায়ের বিবেক জাগৃতির পরিচায়ক এই উত্তরাবলী। তিনি বিশেষ 
যোধকে সম্পদ সামগ্রীই করেছেন । তাই যুক্তিনীল রামমোহন স্থাপন করেছেন বিচার 
বিধানের যথাষখ বিধিকে। তিনি নীতিনির্তর অথব। মানবধর্সের প্রবক্তা । মানব- 
মাত্রই নীতির পথিক । হঠাৎ খেয়ালের বসে নয় বা কোনো৷ মতলববাজির ক্রীড়নক নয় । 
বিবেকধর্মী মানবতা এবং বিবেকই যাঁনব-পরিচালক। 

রাজ! রামমোহন রায় সেই বিবেকবান মানবধর্মের প্রবক্তা । 

তাই স্বজাতীয় ধর্ম আর বিজাতীয় ধর্সের কথায় নিষ্ঠীকেই যুক্তিগ্রাহ স্বধর্মের বন্ত 
বলেছেন । যে নিজের ধর্ম পালন করে সেই ধামিক এবং স্বজাতীয় বা বিজাতীয় যাই 
হোক। যা ধারণ কর। হয়েছে তাই ধর্ম। এবং আচার-ব্যবহারকে নিয়েও কথা 
উঠেছে যা রামমোহন ব্যক্তিগত মানসিকতায় বাহিকতার দিক থেকে আন্তরিকতার দিকেই 
ৃ্টিস্থাপনে আগ্রহী দেখতে চেয়েছেন । আর আহার প্রভৃতির বিষয়ে এবং চারিত্রিক 
যৌবনতাড়নাঁর বিষয়েও বিস্তৃত আলোকপাত করেন রামমোহন । তিনি এই ক্ষেত্রে 
বৈষব-শীক্ত-শৈব প্রভৃতি বিভিন্ন ধারার শান্ত্রতন্ত্রের রীতিনীতির প্রকাশ্ত আলোচন। 
করেছেন । রামমোহন লিখছেন “বৈদিক বিবাহের স্ত্রী জন্ম হইব। মাত্রেই পত্বী হইয়া 
সঙ্গে স্থিতি করে এমত নহে বরঞ্চ দেখিতেছি যাহার সহিত কোন সম্বন্ধ কল্য ছিল না 
সেই স্ত্রী যদি ত্রন্মার কথিত মন্ত্রবলে শরীরের অর্দাঙ্গভাগিনী অগ্য হয় তবে মহাদেবের 
প্রোক্ত মন্ত্রের দ্বারা গৃহীতা যে স্ত্রী সে পত্বীরূপে গ্রাহ কেন ন! হয়? রামামাহনের মতে 
ধর্মধারার প্রাণকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠাভূমির সন্ধান । তিনি যুক্তিযুক্ত ধর্মের ধারক । 

রামমোহন প্রদত্ত এ বক্তব্যের প্রকাশকাল ১৭৪৪ শকের তিরিশে বৈশাখ । 

আর এরই প্রত্যুত্তর পত্র-রূপে “পাঁষগুপীড়ন' প্রচারিত হয় ১২২৯ বঙ্গাব্দের ২০ মাঘ 
ইংরেজি ১ ফেব্রুয়ারি ১৮২৩ । 

এখানে রামমোহনকে 'নগরান্তবাঁসী ভাক্ততবজ্ঞানী” বলে এক অর্থে কলকাতা 
নগরন্তের বসতির অর্থাৎ মানিকতলার বপবাসকারীকে বুঝিয়েছেন আবার অন্য অর্থে 
চগ্ডাল বলতেও এক ভাব হয়। যাই হোঁক এর রচনাকাঁর ছিলেন কাশীনাঁথ তর্কপঞ্গাঁনন | 
তিনি পাথুরিয়াঘাটের হরিমোহুন ঠাকুরের -প্ুত্র উমানন্দনের প্ররোচনায় রচনা করেন। 
এবং মুদ্রণস্থল সমাচার পত্রিকা প্রেস । 

এরই যথাযথ উপযোগী উত্তরপত্রের নাম দিলেন রামমোহন--'পথ্যপ্রদাঁন'। এই 
বছরের ডিসেম্বরের .মধ্যেই ত৷ প্রকাশ করেন। কারণ “বিজ্ঞাপনা'র ইতিতে রামমোহন 
লেখেন ১৫ পৌষ ১২৩০ তারিখটিই।! এই বক্তব্যের সুচনা করেছেন এই বলে-: 
“আমাদের নিন্দার উদ্দেশে ধর্্মসংহারক আপন প্রত্যুত্তরের নাম “পাষগুপীড়ন” রাখেন 
তাহাতে বাগ.দেবত। পঞ্চমী সমাসের দ্বারা ধর্মসংহাঁরকের প্রতি যাঁহা যথার্থ তাহাই 
প্রয়োগ করিয়াছেন ।: 


আর প্রতিপক্ষের প্রয্নোগ করা শব্কে নিয়েই প্রতিবাদ বুলি আঁওড়েছেন। 
লেখেন আমাদের নিন্দোদদেশে ধর্মমসংহারক “নগরান্তবাসী” এই পদ প্রয়োগ পুনংপুনঃ 
করিয়াছেন, অথচ বাঁগ দেবতার প্রভাবে এ শব্ের প্রতিপা্ভ তিনি যে স্বয়ং হয়েন তাহ! 
আমরণ করিলেন ন] ॥” 

রামমোহন এর আগেই দিয়েছেন ভূমিকা । যাতে প্রকাশ করেছেন একে একে 
সবিনয়ে প্রত্যুত্তর বিষয়ের সৌজন্তমূলক বক্তব্যে প্রাকৃকথন | যার শেষ কথা বলছেন _ 
'পরমেশ্বরে প্রেম, ত্বাহার অধীন ব্যক্তিসকলের সহিত মিত্রতা, মূর্খ ব্যক্তিদিগ্যে কপা, ও 
দবেষ্টাদের প্রতি উপেক্ষা যে করে সে মধ্যম হয়, অতএব সাধ্যাহ্ুসারে ধর্মসংহারকের প্রতি 
উপেক্ষাই কর্তব্য হয়।' অর্থাৎ পামমোহন তাঁর উপেক্ষার মানসিকতা নিয়ে উপলক্ষ 
করেছেন অপপ্রচারের ভুলকে সংশোধন করার কর্তব্যঙ্গীনকে। এই কর্তব্যবোঁধের 
করণীয় কর্মের দায়িত্বে ছিলেন রামমোহন | তার মন ৪ মননে অন্যায়ের বিরুদ্ধে 
বিক্ষোভ কিন্তু বিষোদগার নয়, শান্ত্ীয় এবং বিবেকের নীতিণিষ্ঠা নিয়ে সত্যযুক্তির প্রতিষ্ঠা । 
সত্যের আলোকে ভারতীয় জীবন ও জীবনীর প্রাণকেন্তে আত্মজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত করাই 
পলামমোহনের প্রচেষ্টা । তিনি সেই প্রবল প্রাণের টানে সত্যভূমির সন্ধান দিয়েছেন 
আধুনিক প্রজন্মের দরবারে । ও 

'নমো৷ জগদীশ্বরায় ।'_.বলেই শিরোনাম চিহ্নিত “পথ্য প্রদান” পুস্তিকায় মূল রচনার 
প্রারগ্থের। আমার্দের মনে আসতে পারে-'জয় 'জগদীশ হরে'। এই পদাবলীর 
আতিকে নিয়ে বা জয়-ধ্বনির মতো প্রণতি নিবেদনের কথ। এখানে রামমোহনের । তবে 
যুল্তশীল তিনি। পর পর মননশীলতার অলিন্দে এনে সব কিছুকে যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্িত 
করেছেন । অথবা বলা যাঁয় তিনি বিশ্বাসকে বিচাব করিয়েছেন শাশ্বত ভারতীয় 
ভাবনায় । আমাদের যে সনাঁতনের কুসংস্কারের মানসিকতা তাকে স্থপথে পরিচালিত 
হওয়াব পথনির্দেশকই হয়েছেন । 

বামমোহন রায় প্রদত্ত রচন। এই পথ্য প্রদান" যেমন প্রক্্-রূপ-বদ্ধনের তেমনি প্ররুত 
এক তাঁকিক প্রবরের যুক্তিশীল বাকৃপ্রতিমা৷ গঠনের উদাহরণ স্থল। তিনি প্রতিটি 
অযেক্তিকতাকে যুক্তির দ্বারা মুক্ত মনে গ্রহণযোগ্য সমাধানে উপনীত করেছেন । 
নুসস্কৃতিপ্রবর রামমোহন রায় শান্ত্ীয় চিন্তাকে মুক্তির দিগন্তে আলোকিত করেছেন । 

এটি রামমোহন দিয়েছেন তাঁর বিকদ্ধের 'পাষগুগাড়ন এচপার প্রতিবাদে । তাই 
দীর্ঘ উত্তর-প্রত্যুত্তর মালিকার মধ্যে একটির উদ্দতি দেওয়] যায়। তিশি লিখছেন _ 
১৮৮ পৃষ্ঠে ১৬ পংক্তি অবধি পদ্মপুরানীয় বচনপ্রমাণে পাষণ্ডের লক্ষণ করিয়াছেন তাহার 
তাৎপর্য এই যে,যে সকল লোকের অজক্ষ্য ভক্ষণে অপেয় পাঁনে রত হয় তাহাদিগ্যে 
পাষণ্ড করিয়া জানিবে এবং যে বেদসম্মত কার্য্য ন| করে ও স্বস্ব জাতীয় আচার 
তাগ করে ভাহারা পাষণ্ড হয়। এটিকে উদ্ধৃতি দিয়ে রামমোহন এই সঙ্গেই উত্তর 
দিচ্ছেন--'যাহার1 বেদ ও স্বত্যাদি শাস্ত্রে অপ্রাপ্ত কেবল চৈতন্তচরিতামৃতীয় উপাসনা 
করেন ও স্ব স্ব জাতীয় আচার ত্যাগ করিয়া অন্তজাদির সহিত পঙ্গৃতে তত্তৎস্পৃষ্ট অথাছ্য ও 
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অপেয় আহার করেন তাহারা যথার্থরূপে এঁ লক্গণাক্রান্ত হয়েন কি না! ইহা ধর্মা- 
ংহারকই বিবেচন। করিবেন 1, 

তিনি যথার্থ য1 তাকেই স্থাপন করেছেন আর বিচারবুক্ধি দিয়ে বিবেচনার জদ্ঘে ধর্ম- 
সংহারক সমীপে মুক্তমনে আলোকপাত করেছেন । কারণ আমাদের রাজা রামমোহন 
প্রায় তে। সর্বকালের আলোক-দিশারী। 

আমাদের সমাজজীবনে শ্বামীস্ত্রীর বিষয়ের এক ছটিলসমশ্থার কথা রামমোহন 
উদঘ।টন কবেছেন । এই রচনায় তিনি লিখছেন _'ম্থৃতি ও তন্ত্র উভয় শান্ত্রানুসারে শ্বস্ত্রী- 
বঞ্চক পুকষ সর্বথা পাপী হয়েশ, কিন্ত ভণ্তা বর্তমানে স্ত্রীর বৈধব্য, কি মহেখবরশাস্ত্রে কি 
স্বঙিণান্ত্রে লিখেন ন।) তবে ভরত! বিগ্ঘমানেও বেধব্যের স্বীকার এবং তাহার সহিত 
অন্যের বিবাহের বিধি ধর্মংহারকের মতানুসারে তাহার ক্রোড়স্থই আছে, অর্থাৎ পাঁচ 
শিকা গোর্সাইকে দ্বিলেই স্বামী থাকিতেও পূর্বববিবাহের খগ্ুন হইয়া স্ত্রীর বৈধব্য হয়. আর 
পাঁচ শিকা পুনবায় প্রদানের দ্বাব। তাহার সহিত অগ্ভের বিবাহ পরে হইতে পারে, অভ এব 
ধর্মসংহারক এরূপ বৈধব্যের ও পুনরায় বিবাহের উপায় আপন করস্থ থাকিতে অন্যকে যে 
প্রশ্ন করেন সে বুঝি তাহার খ্বমতের প্রবলঙার নিমিত্ত হইবেক |, 

এ একেবারে চোখে আঙুল দিয়ে সমাজচিত্র তুলে ধরেছেন রামমোহন | অবক্ষয়ের 
এই এক অবাক করাপ বিচিত্র চিত্রণ | 

আর শেষের দিকের কথাটিতেও প্লামমোহনীয় যথার্থ সৌজন্য । তিনি লিখেছেন _ 
“পরমেঠীপুরুর আজ্ঞাবলম্বন করিয়া পবমার্থসাধন ও এঁহিক ব্যবহার অবশ্ঠ কর্তব্য হয় এবং 
নিন্দক মৎসবের| সর্ববথা উপেগনীয় হইয়াছে ॥ 

পাষগুপীড়নের এ এক উপযুক্ত 'পথ্য প্রদান” । অসৌজন্যের প্রত্াত্তর প্রামমোহনের 
পরিপুর্ণ সৌজন্যে প্রকাশ । 

রামমোহন স্থজন স্থুভদ্র এবং সুপুকষ। 

পৌকষপ্রদীপ্ত ব্যক্তিত্বেৰ অধিকাখী রামমোহন পায় । তিণি অতিপ্রিয়ন্র বিষের 
চিপ্তায় এক অপ্পরয্বকর পরিবেশ ৪ পারস্থিতির মধো তীর লেখশীকে ধারণ করে গেছেন । 
কিন্ক তর ম।নসিকতার উচ্চ সাংস্কৃতিক জীবনবোধ ও পরিশীলিত প্রকাশরী'ত তাকে সব 
সময়েই এক উচ্চগ্ররমে অবস্থিতিই দিয়েছে । আমরা পা পামমোহনকে পাই তাখ 
পরিমাজিত রুচিশীলতাঁর রচনাসৌকর্ষে। 

রচনাব আলোকে বামমোৌহনকে অবলে।কন কবতে হলে আমাদের অনেক ধাবাব 
বিষয়কেই অনুধাবন করতে হয় ৷ তা একদিকে নীতিগত আরেকদিকে সামাজিক রীতিগত। 

তিনি উপলব্ধি করেছেন অশান্তীয় অপব্যাথ্যায় সাধাঁবণজীবনে কুসংস্কার ধর্মধাবার 
অঙ্গীভূত হয়ে সামাজিকতাকে গোগ্রাষে আত্মসাৎ কবছে। তাই তিশি সোচ্চার হয়ে 
উঠেছিলেন এই অপসংস্কাতিরই প্রচারকদের বিরুদ্ধে । সেই প্রতিবাদ ছদ্মনামের আডালেও 
প্রকাশিত যা আদতে রামমোহন রচনাবলীরই । তাই যখন কেউ রামমোহন রায়্েব 
রচনাবাজি ঝাঁপি খুলে বসবেন, তখন তিনি নিশ্যয়ই সেইগুলিকে দেখবেন এক বলিষ্ঠ 
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রামমোহন মনীষার ব্যক্তিত্বের প্রকাশরূপে | যা রামমোহন মনীষাকে আমাদের দিগন্তুকে 
স্পর্শ করে আমাদের মনকে একদিকে আদত শাস্ত্রীয় বোধে উদ্ব্ধ করে এবং উন্নত 
করে। আমরা আমাদের এঁতিহের এখবর্যকেই উপভোগ করণে পারি। 

তাই রামমৌহনের রচনার আলোকে পথ চলায় রবীন্দ্রনাথের কাঁব্যগীতির কলিই 
উচ্চার্য- আমার এই পথ চাঁওয়াতেই আনন্দ । 

তিনি সমীজজীবনের কথায় রচনার প্রয়োগ করেছেন । এবং তা সামাজিক প্রয়োজনে । 

এমনি সব রচন। পাঠের মধ্যে থাকতে থাকতে আমর পাই তাঁর একটি রচনার 
সাক্ষাৎ, নাম--কায়স্থের সহিত মছ্পান বিষয়ক বিচার । রামমোহ্নের যে রচনার 
প্রথম প্রকাশকাল ১৮২৬ থুস্টা্দ | 

বেশ একট। চমৃকে দেওয়ার মতন শিরোনাম। 

যিনি ব্রক্ধবাদের ব্রাহ্মমতবাদীর আধুনিক শিরোমণি, তার এই এমনি বিষয়ের পচন|| 

হ্যা এ রচনা! আমাদের রাজনারায়ণ বন্থ ও আনন্দচন্দ্র বেদীন্তবাগীশ-সম্পাদিত 'রাজ। 
রামমোহন রায়-প্রণীত গ্রন্থাবলি'র পষ্টাভুক্ত। অর্থাৎ স্বীরুত রামমোহন রচনার মর্যাদা 
ভুক্তির মধ্যেই গণ্য করার। 

তাই এমনি বিষয়ের আলোচনাঁকেও রামমোহন রাঁয়ের রচনার আলোকে আলোকিত 
হওয়ার অবকাশ কর। যায় । যা তাঁর মানসিকতার এক উদার দিগন্তের ছোঁয়। দিয়ে যায়। 

আলোচনার আরম্ত করেছেন শিখোভূমিতে 'পরমেশ্বরায় নমঃ" উচ্চারণ কবে। 

তিনি এই বিষয়ে লেখনী ধারণের কারণস্বরূপ প্রথমেই প্রচলিত কথীবস্তকে উদ্ধ 
দিয়েছেন | তিনি লিখছেন _'কোনে] বিশিষ্টবংশোত্তব কায়স্থ কহিয়া থাকেন যে “এ কি 
কাল হইল, আমাদের বর্ণের মধ্যে অনেকেই মগ্ভ পান করিয়া ধর্ম লোপ করিতেছে 
ইহার। অতি নিন্দনীয় স্থরতাং এ সকল লোকের সহিত আলাপ কর। কর্তব্য নহে” 1 এই 
যখন প্রচলিত মতবাদ তখন রামমোহন রাঁয় বললেন - ধর্ম এব” অধর্ন্থ ইহার নিয়ম শ্রাস্তে, 
করেন, বৃক্ষের মধ্যে অশ্বথ বিশেষ পুণ্যজনক ও নদীর মধো গঙ্গা অনন্ত শুতদায়ক ইহাতে 
শান্্র প্রমীণ হন, লোকদৃষ্টিতে অগ্তাপে্গা বিশেষ চিহ্ন প্রাপ্ত হয় না রামমোহন এমনি 
বাঁচনিক বিবৃতির পর মূল বক্তব্যে বলেছেন “সেইরূপ খান্ভাখা বিষয়েও শান্তর প্রমাণ 
হন; শূদ্রের প্রতি মছ্যপাঁনে অধর্থ নাই তাহার প্রমাণ মনু । 

আর তিনি কান্তকুজস্থ রীতিকেও স্থাপন করেছেন ত্তার এই বিতকিত বিষয়ের 
বিশেষভাবের পর্যালোচনায় । 

এবং রামমোহন শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃতি দিয়েছেন এ ক্ষেত্রে । কোণে! খকপোল রচিত 
নির্দেশ নয়। এখানে প্রামাণ্য নজির দিয়েছেন রচনাটির প্রকাশে আর তিনি নাম 
দিয়েছের লেখক-প্রতিবেদক রূপে-_-রামচন্্র দাস, কোণে। কল্পিত নাম বা নিজেকে 
বলেছেন রামদাস। 

তার যুক্তির পণ্চাতে তিনি স্লোকের পিষ্ঠদেশকে বজায় রেখেছেন সব সময় তাঁর সব- 
কিছু বক্তব্যের ক্ষেত্রেই দেখা যাঁয়। অর্থাৎ বামমোহন পায় শাস্ত্রীয় স্বীকৃতির আধুশিক 
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প্রবক্তা । তিনি তার মানসিকতাকে শাস্ত্রীয় অনুধ্যানে জাগ্রত রেখে আধুনিকায়ন 
করেছে । ভিনি এঁতিহ্ৃকে নিয়ে আধুনিক এ্বর্যদান করেছেন । 
এখানে রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চর' গ্রন্থের ধর্মের নবযুগ' রচনার উক্তিই জ্মরণীয়। রবীন্দ্র- 
পাথ লিখছেন-- আশ্চর্যের ধিষয় এই যে, ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে এই বাংলাদেশে আজ 
প্রায় শতবৎসর পূর্বে রামমোহন রায় পৃথিবীর সেই বাঁধামুক্ত ধর্মের পালটাকেই ঈশ্বরের 
প্রসাদবামুর সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া ধরিয়াছেন | ইহাও আশ্্ষের বিষয় যে মান্ছুষের সঙ্গে 
মানুষের যোগ, ধর্মের সঙ্গে ধর্মের এঁকা) তখন পৃথিবীর অন্য কোথাও মানবের মনে 
পরিস্দৃট হইয়। প্রকাশ পায় নাই । সেদিন রামমোহন রায় যেন সমস্ত পৃথিবীর বেদনাকে 
হৃদয়ে লইয়! পৃথিবীর ধর্মকে খুঁজিতে বাহির হইরাঁছিলেন।” রবীন্দ্রনাথ তার উপলদ্ধির 
আলোকে রাঁমমোহনকে উপস্থাপন করলেন মুক্তমনের বিশ্বব্যাপী চৈতন্ঠের পুরুষবপে । 
কারণ রামমোহন রায় চাইলেন আত্মপ্রতিষ্ঠার ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত থেকে সেদিনের বিশ্ব- 
মুখিনতা। তাই নেশার অভুহ্থাতে জাতিচ্যুত অথব1 একঘরে করাকে বরদাস্ত না৷ করছে 
তিনি ধর্মশান্ত্রেরে একপেশে প্রচারকে নশ্থাৎ করে উপস্থাপন করলেন আসল উদার মত- 
বাদকে। তিনি ভারতীয় বর্ণীশ্রমের কথায় বর্ণাঢ্য মনকে কার্যকরী করলেন । ব্রাহ্মণ 
গত্রিষ বৈশ্য ও শুদ্রের যেন মুক্তমনের হাওয়ায় দোল দিয়েছেন তীর উদার দৃষ্টিতে । 
বাধন থেকে মুক্তি দিয়ে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত রাখতে চাইলেন রামমোহন । 
তাই রধীন্দ্রনাথ এ প্রবন্ধে আরে! লিখলেন --“তিনি যে সময়ে ভারতে জন্মগ্রহণ 
কাবয়াছিলেন তখন এদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম আচ্ছন্ন হইয়াছিল । তিনি মৃতিপূজার মধ্যেই 
জন্মিযাছিলেন এবং তাহারই মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু এই বন্ৃকালব্যাপী 
সংস্কার ও দেশব্যাপী অভ্যাসের নিবিডতাঁর মধ্যে থাকিয়াও এই বিপুল এবং প্রবল এবং 
প্রাচীন সমাজের মধ্যে কেবল একল। রামমোহন যৃতিপূজাকে কোনোমতেই স্বীকার 
কবিতে পারিলেন না।' রামমোহণেব এই অস্বীকৃতির মৌলবিন্দুকেই দিকদর্শন করিয়েছেন 
পবীন্দ্রনাথ। তিনি বললেন- “তিনি আপনার হৃদয়ের মধ্যে বিশ্বমানবের হৃদয় লইয়া 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । আবারো। এখানেই বলছেন রবীন্দ্রনাথ--“সেই অতি কঠিন 
সংকীর্ণ ধর্মের প্রাচীন বন্ধনকে রামমোহন রায় মে কোনোমতেই আপনার আশ্রয় বলিয়া 
কল্পণ। করিতে পারেন নাই তাহার কাবণ এই যে তিনি সহজেই বুঝিয়াছিলেন, যে সত্যে 
ক্ষধাধ মানুষ ধর্মকে প্রার্থনা করে সে সত্য ব্যক্তিগত নহে, জাতিগত নহে, তাহে। সর্বগত ।' 
পামমোহন মগ্ধপাঁনের অন্ুহাতে জাতিধর্ম বিভেদের মধ্যে আরকোনে। ধর্মত্যাগীর সংখ্যা- 
বৃদ্ধিব আশঙ্কায় থাকতে চান নি। শান্ত্রপ্রামাণ্য যুক্তিতে নেশার সংখ্য। হ্রাসের চেয়ে স্বধর্ম- 
হাঁসের সংখ্যাকে বরদান্তি কবতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ এই বোধের উপলঞ্ধির আলোকে 
বীমমোহন-মানসকে বর্ণনা করলেন-“িনি বাল্যকাল হইতে অন্থভব করিয়াছিলেন যে, 
'যে দেবতা সর্বদেশে সর্বকালে দকল মানুষের দেবতা না হইতে পারেন, অর্থাৎ ধিনি আমার 
কল্পন[কে তৃপ্ত করেন অন্যের কল্পনাকে বাঁধ। দেন, ধিনি আমার অভ্যাদকে আকর্ষণ 
কবেন অন্যেব অভ্যাদকে পীডিত কবেন ভিশি আমাবও দেবতা হইতে পারেন না, কারণ 
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সকল মানুষের সঙ্গে যোগ কোনোধথানে বিচ্ছিন্ন করিয়। মানুষের পক্ষে পূর্ণসত্য হওয়া 
একেবারেই সম্ভব হয় না৷ এবং এই পূর্ণ সত্যই ধর্মের সত্য ৷ 

এবং এই ধর্মের সত্যকে আচার-বিচার অনুষ্ঠানের মধ্যে না রেখে রবীন্দ্রনাথ অনুসরণ 
করাতে চাইলেন রাজ রামমোহন রায়ের পদ্দাঙ্ক অনুসরণের পদক্ষেপে | তিনি জাতিকুল- 
সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মকে আবদ্ধ রাখতে চাইলেন না। সামান্য প্রাচীনকে দিয়ে অসামান্য 
উদারতাকে লাঞ্জিত করতে চাইলেন ন। রামমোহনও | তিনি চিন্তা করেছিলেন স্বধর্মে 
স্থিতি রেখে আত্মপ্রতিষ্ঠিত অথচ উদার মানসিকতার ব্যক্তিত্বে সুগঠিত হওয়া ৷ তাই তার 
মদ্যপানের অন্দুহাতে অচ্ছুংৎ না ভাবা । আজন্ম লালিত ধর্মধারণাকে পরিশীলিত অথচ 
শাস্ত্রীয় আদত নির্দেশকে অনুসন্ধানে অবগত হওয়াই ছিল রামমোঁহনের প্রাধিত। তাই 
খ্রদার্ষের আলোকে নানাবিধ নুতন ব্যবস্থার প্রচার করিতে পারে, বলেই সর্বক্ষেত্রেই 
রামমোহন বিশ্বাস করতেন | 

আর তীর জীবনের দিকে চাইলে আমর! জানতে পারি, রামমোহনের প্রভাতী 
আহারে কটি ও মধুই ছিল আহার্য। অথচ অপযশের পরব উঠেছিল পানাঁসক্তের । এই 
সমীজের চরিত্রের মধ্যেই তিনি ছিলেন ব্যক্তিত্বের প্রদীপ শিখা নিয়ে সুদৃঢ় পিলন্থুজ। 
রাঁমমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথের অন্তর্লোকে ছিল ত্রহ্মানন্দই অমৃত-নির্বর | তীরা বিশ্বব্যাপী 
আনন্দ ও অমতকেই অভিনিবেশ করেছিলেন । তীরা৷ লৌকিকেব মধ্যেই আলৌকিককে 
এবং মৃত্যুর মধ্যেই অমৃতকে অনুসন্ধানী | 

রবীন্দ্রনাথ "শান্তিনিকেতন ভাষণমালার মধ্যে “ব্রাহ্ম সমাজের সার্থকতা" আলোচনায় 
বলেছেন-- “এমন সময়েই রাঁমমোহন রায় আমাদের দেশের প্রাচীন ব্রহ্মসাধনাঁকে নবীন 
যুগে উদঘাটিত করে দিলেন। ব্রন্ধকে তিনি নিজের জীবনের মধ্যে গ্রহণ করে জীবনের 
সমস্ত শক্তিকে বুহৎ করে, বিশ্বব্যাপী করে, প্রকাশ করে দিলেন । তার সকল চিন্তা সকল 
চেষ্টা, মান্গুষের প্রতি তার প্রেম, দেশের প্রতি তার শ্রদ্ধা, কল্যাণের প্রতি তার লক্ষ্য, 
সমস্তই ত্রহ্মপাধনাকে আশ্রয় করে উদীর এঁক্য লাভ করেছিল । ব্রক্ষকে তিনি জীবণ 
থেকে এবং ব্রন্ধাওড থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবলমাত্র ধ্যানের বস্ত জ্ঞানের বস্ত করে শিভূতে 
নির্বাসিত করে রাখেন নি। ব্রহ্মকে তিনি বিশ্ব-ইতিহাসে বিশ্বধর্মে বিশ্বকর্মে সর্বত্রই সত্য 
করে দেখবার সাধনা নিজের জীবনে এমন করে প্রকাশ করলেন যে, সেই তার সাধনার 
বারা আমাদের দেশে সকল বিষয়েই তিনি নূতন যুগের প্রবর্তন করে দিলেন। এই 
সংস্কার-মুক্ত মনের মানুষ ছিলেন নতুন যুগের নতুন মানুষ রাজ! রামমোহন রায় । 

রবীন্দ্রনাথ তাই তীর আবির্ভাবের কালকে মাহেন্্রক্ষণরূপেই উল্লেখ করলেন -- 
'বামমোহন রায়েব মুখ দিয়ে ভারতবর্ষ আপন অত্যবাণী ঘোষণা করেছে। বিদেশের 
গুরু যখন এই ভাঁরতবর্ষকে দীক্ষা দেবাঁর জন্য উপস্থিত হয়েছিল এই বাণী তখনই 
উচ্চারিত হয়েছে।” অর্থাৎ অত্যন্ত প্রয়োজনের দিনে প্রয়োজনীয় কথা বলেগেলেন 
রাজ। রামমোহন রায় । 

তিনি ভারত-আত্মার বাণী-উপগাতারূপে ভারত-ইতিহাসের যুগপুরুষ। 
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॥ সাত ॥ 
"বাংল! ভাষ। পরিচয় গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ উৎসর্গ' করেছিলেন “ভাষা চার্য প্রযুক্ত স্নীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় করকমলে' নিবেদন করে । কারণ তিনি এই ভাষাতাত্বিক বাংলা-ব্যাকরণকার 
বা ব্যাকরণ-প্রবক্তা । তর পূর্বস্থরির তালিক। রচনা করতে হুলে শীর্ষ নাম রাজ! রাম- 
'মোহনেগ | তিনিই প্রথমে ইংরেজি ভাষায় বাংল। ভাষার ব্যাকরণ গ্রন্থ প্রণেতা এবং পরে 
এক পাণুলিপি রচনা করেন এরই আদর্শে বাংল! ভাষায় যা মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয় 
তাঁর ইংলণ্ডে প্রবাস কালেই। যার প্রকাশক হয় তারই প্রদত্ত 'কলিকাতা স্কুল বুক 
সোসাইটি” । প্রকাশ কাল ১৮৩৩ এপ্রেল । শাম হয় “গৌড়ীয় ব্যাকরণ' | জান! যায় 
সম্পাদকীয় মন্তব্যে_-“ইহা সে সময়ের উৎকৃষ্ট ব্যাকরণ বোধে সর্বত্র পরিগৃহীত হইত।' 
'অর্থাৎ পঠনপাঠনের স্থচীতুক্ত বই রূপে প্রচারিত হয় । 

বাংলা-ব্যাকরণকার রামমোহন রায় রূপে এ এক স্মরণীয় দিকদর্শন পাই বাংলা 
সাহিত্যের ইতিহাসেই। যিনি সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারক এবং মুক্ত মনের প্রচারক 
ও ত্রহ্ষবাদী, তিনি প্রথম বাংলা ভাষার ব্যাকবণকাঁর৪ যে তা! অবশ্থাই স্বীকার্য। তার 
বাংলাভাষায় বলিষ্ঠ মুক্তিশীল গগ্চরচনার বনিয়াদ গঠনের মতনই এ তাঁর আরেক দিগন্তে 
বিচরণ। তাঁর "গৌড়ীয় ব্যাকরণ বাংল! পাঠ্যপুস্তকের শীর্ষস্থানীয় ভূমিকায় গ্রহণীয় 
সামগ্রী। এবং বরণীয় রামমোহনের বাঁংল। ভাষাচর্চাৰ শিক্ষাবিদ রূপে প্রবন্তাব আসন 
অলস্কতকারীই। তিনি ব্যাকরণচর্চায় বাংলাভাষায় প্রথমপুকষ এবং প্রধান পুকষ। তাঁব 
বৈয়াকরণ বিগ্ভার পবিচয় তাকে অধিষ্ঠিত কথেছে বাঁংল। ভাষাচর্চার পুরোধা রূপে । তিনি 
তা তো বাংল! ভাষাবিদরূপেও পথিকৃৎ । 

এই গৌড়ীয় ভাষা] ব্যাকরণের “ভূমিকায় বল] হয়েছিল-_'সর্ধবদেশীয় ভাষাতে এক 
এক ব্যাকরণ প্রসিদদ আছে যন্দার। তত্তবস্ভাষা লিখনে ও শুদ্ধাশুপ্ধ বিবেচন] পূর্বক কথনে 
উত্তম শৃঙ্খলামতে পারগ হয়েন, কিন্তু গৌড়ীয় ভাষার ব্য(করণ না থাকাতে ইহার কথনে ও 
লিখনে সম্যক ঝপে বীতিজ্ঞান হয় না, এবং বালকদ্দিগেখ আপন ভাষ। ব্যাকরণ না জাপাতে 
অন্ত ভাষ। ব্যাকরণ শিক্ষাকালে অত্যন্ত ক্ট হয়, আর আপন ভাষা ব্যাকরণ যাহার বোধ 
অল্প পরিশ্রমে সম্তভবে তাহ! জানিলে-." 1 সহজে আপন ভাষায় আপন ভাষার বৈয়াকরণ 
কার্যই এটি। যাস্কুলবুক সোদাইটির অন্ুবোধে '্রীমুত রাজ। রামমোহন বায় এ গোঁড়ীয় 
তাঁষ! ব্যাকরণ তষ্ঠাষায় করিতে প্রবৃত্ত হয়েন ।' 

আমাদের এখানে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে রামমোহন অনুরোধের ঘবার। এই এঁতিহাসিক 
দায়িত্টি যথাযথ পালন করেছিলেন তবে তা৷ একমেটে কৰা । কারণ এই তৃমিকাটিতেই 
লেখ! হয়েছে-'পরন্ত তীঁহাঁর ইংলগড গমন সময়ের নৈকট্য হওয়াতে ব্যস্তত। ও সময়ের 
অল্পতা প্রযুক্ত কেবল পাণুলিপি মাত্র প্রস্তুত কথিয়াছিলেন পুনদর্টিবও সাবককাশ হয় 
নাই, পরে যাত্রাকাঁলীন ইহার শ্তুদ্ধাশ্তদ্ধ ও বিবেচনাব তাঁর স্কুলবুক সোসাইটির 
অধ্যক্ষের প্রতি অর্পণ করিয়াছিলেন তেঁহ ত্র পূর্বক তাহা সম্পন্ন করিলেন ইতি ।' 
এ তাঁষা একেবারে স্থম্পই বক্তব্যে ভরা এবং রামমোহনীধ গণ্ঠবারাবই ষথার্থ অন্থকারী। 
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তাই কে বলতে পারে, এও রামমোহনই প্রকাশকের অনুকূলে লেখনী ধারণ করে 
যথাযথ ইংলও যাত্র৷ করেন ! অবশ্ত এ শুধু রচনাশৈলীর অন্ুকুলতায় অনুমানমাত্র । 
এবং বিদেশ যাত্রীর পূর্বের এ তীর রচনানিদর্শনও | 

সে যাই হোক, রবীন্দ্রনাথ 'শব্দতব' গ্রন্থের 'বীম্সের বাংল ব্যাকরণ, আলোচনায় 
লিখছেন “রামমোহন রায় ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে যে গৌড়ীয় ব্যাকরণ রচন। করেন, তাহাতে 
তিনিও লেখেন" । এর পরই উদ্ধত করেছেন রামমোহন বক্তব্য--'গৌঁড়ীয় ভাষায় 
অকারাত্ত বিশেষণ শব্দ অকারান্ত উচ্চারণ হয়, যেমন ছোট খাট; এতদ্‌ভিন্ন, তাবৎ 
অকারান্ত শব্দ হ্লন্ত উচ্চারিত হয়, যেমন ঘট, পট, রাম্‌ ধামদাস্‌ উত্তম্‌ স্ন্দর্‌ ইত্যাদি” 

রামমোহনের এ কথার উল্লেখের স্থত্রে রবীন্জনাঁথ মন্তব্য দিয়েছেন _'রামমোহন 
রায়ের উদ্ধত দৃষ্টান্ত তাঁহার নিয়মকে অপ্রমাণ করিতেছে তাহ] তিনি লক্ষ্য করেন নাই ।' 
রবীন্দ্রনাথ উদাহরণ দিয়ে তার যুক্তিকে প্রতিঠিত করেন । 

রামমোহন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই স্থত্রে আবারে। 'বাংলা কও দ্ধিত' গ্রসঙ্গের 
আলোচনায় “অ প্রতায়' নিয়ে বলতে গিয়ে বলছেন --“এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ে 
পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই । মনে পড়িতেছে, রামমোহন বায় স্তীহার 
বাংপাব্যাকরণে লিখিয়াছেন, বাংলায় বিশেষণপদ হলস্ত হয় না। কথা্ট| সম্পূর্ণ 
প্রামাণিক নহে । এর পরই তিনি উদাহরণযোগে ঠার বন্তবোর অনুকূলে পাঠককে 
সজাগ করেছেন | 

এখানে শুধু মনে করার বিষয় এই যে, ববীজন।থ বাংল। শব্দ ব্যবহার 5 উচ্চারণ 
সম্পর্কের আলোচন1 করতে গিয়েও রামমোহনের গৌড়ীয় ভাষা ব্যাকরণে৭ কথায় 
মঙান্তরকে উত্থাপন করেছিলেন | আর এটাও প্রম।ণিও হয় যে, রবীন্দরণ।থের বাংলা 
শব্ধতবের আলোকপাতের কালে পরামমে[হন রায়ে 'গোঁড়ীয় ব্যাকৰণ'কেও অ!লোচ্যনুক্ত 
করতে হয়েছে এক অবশ্ত-অবস্ট স্বীকার্য গ্রন্থরূপেই । তাই বাঁংল। ব্যাকরণধারার 
ক্রমিক ইতিহাসচর্চার আলোচনায় রামমোহন রায় শীর্ষভূমিতে অবস্থিত। ভার এ ' 
ক্ষেত্রের অবদান তাকে এক বিশিষ্ট মুন্সীয়ানায় অভিষিক্ত করেছে । তিণি $য়েছেশ 
বাংল ব্যাকরণচর্চার গৌরচন্দিকার যুগপুরুষ । 

রামমোহন গ্রন্থের স্চন [পর্বের প্রারস্ত প্রকরনে বনক্তবারচন। করেছেন যা প্রবন্ধ- 
কারের মতনই ৷ তিনি লিখছেন _-'সকল প্রাণির মধ্যে মনুষ্ের এক বিশেষ স্বভাব সিদ্ধ 
ধর্ম হয়, যে অনেকে পরম্পন সাপেক্ষ হইয়া একত্র বাস করেন। পরস্পর সাপেক্ষ হইয়া 
এক নগরে অথবা এক গৃহে বাস করিতে হইলে স্থতরা" পরস্পরের অভিপ্রায়কে 
জানিবার এবং জানাইবার আবশ্তক হয়। মনুষ্গের অভিপ্রায় নানাবিধ হইয়াছে, 'এবং 
ক তালু ওষ্ঠ ইত্যাদির অভিধাঁতে নান] প্রকার শব্দ জন্মিতে পারে ; এ নিমিত্তে এক 
এক অভিপ্রেত বস্কর বোধ জন্মাইবার নিমিত্তে এক এক বিশেষ শব্দকে দেশ ভেদে 
নিরূপিত করিয়াছেন ।' রামমোহন রায় এই এমন বিষয়কে বোঝাতে গিয়ে উপমাও 
উচ্চারণ করেছেন । তিনি বলছেন --“যেমন ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষ সকলের বোধের শিষিত্তে 
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আত্ম, জাম, কাঠাল, ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনিকে গৌড় দেশে নিরনীপণ করেন, সেই রূপ 
ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি সকলের উদ্বোধনের নিখিত্তে রামচন্দ্র, রামহরি, রামকমল, ইত্যাদি 
নাম স্থির করিতেন” । এ কথায় আমাদের বোধযোগ্য ভাবে শব্ধ ও পদের বিভিন্নতা ও 
তৎসহ অর্থ ও পদার্থের রূপকে উপস্থাপন করেছেন। তিনি তাই বলেছেন--“সেই সেই 
ধবনিকে শব্দ ও পর্দ কহেন, এবং সেই সেই ধ্বনি হইতে যাহা বোধগম্য হয় তাহাকে 
অর্থ ও পদার্থ কহিয়া থাকেন। বাংলা গছে রামমোহনের এ এক প্রয়োজনীয় 
ব্যাকরণগত, গৌরচন্দ্রিকার প্রথম নিদর্শন । 

রামমোহন অক্ষর বিষয়ে আবার বলছেন--“দূর স্থিত ব্যক্তির নিকটে শব্ধ যাইতে 
পারে না, এ কারণ লিপিতে অক্ষরের সৃষ্টি করিলেন, যাহার সঙ্কেত জ্ঞান হইলে কি 
নিকটস্থ কি দুরস্থ ব্যক্তিরা অক্ষর দর্শনত্বারা বিশেষ বিশেষ শব্দের উপলব্ধি করিতে 
পারেন, ও শব্ধ জ্ঞানদ্বারা সেই সেই শব্ধেব বিশেষ বিশে অর্থ জ্ঞান হয় ।” এই অর্থ 
জ্ঞানকে লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ বীতির কথাই এখানে রামমোহনের | 

দেশভেদে ভাষাভেদের কথাঁকে রামমোহন ম্মবণ করিয়েছেন । তিনি লিখলেন “এ 
শব ও এঁ অক্ষর নাঁনাদেশে সঙ্কেতের প্রভেদে নাঁন৷ প্রকাব হয়, স্থতরাং তাহাকে সেই 
দেশীয় ভাষা ও সেই সেই দেশীয় অক্ষর কহা যায়। আর রামমোহন এই সঙ্গে ব্যাকবণ 
শাস্ত্রের সংজ্ঞা নির্দেশ করলেন এই বলে--'সেই সকল ভিনম্নভিন্ন দেশীয় শবের 
বর্ণগত নিয়ম ও বৈলক্ষণ্যের প্রণালী ও অন্বয়ের রীতি যে গ্রন্থের আঁভিধেয় হয়, 
তাঁহাকে সেইসেই দেশীয় ভাষার ব্যাকরণ কহা যায়।”, 

বামমোহন রাঁয় ভাষা ও অক্ষর বৈচিত্র্যের কথাকে মনে করিয়ে তারই আলোচ্য 
বিষয়েব আকর গ্রস্থকে চিহ্নিত করলেন । তিনি বললেন--“বৈয়াকরণের1 শবকে বর্ণের 
দ্বারা বিভক্ত করেন, সেই প্রত্যেক বর্ণ শব্দের আমূল হয়। এক বর্ণ কিন্বা বহু বর্ণ 
একত্র হইয়া যখন কোন এক অর্থকে কহে, তখন তাহাকে পদ কহা যায়। পদ সকল 
পরস্পর অন্বিত হইয়া অভিপ্রেত অর্থকে খন কহে, তখন সেই সমুদায়কে বাক্য কহি » 
অতএব বর্ণ ও পদ ও বাক্য ব্যাকরণের বিষয় হইয়াছেন। রামমোহন এই বক্তব্য 
উপস্থাপন করার স্থত্রেই মনে করেছেন পাঠকের উদাহরণও উল্লেখযোগ্য । তাই পা্দ- 
টীকা তিনি চলতি বাঁংল। কথোপকথনের রূপকেও লিপিবদ্ধ করেছিলেন । তিনি 
লিখছেন-বাক্যে পদ সকলের কখন উচ্চারণ হইয়া থাকে, যেমন “তুমি যাঁও ১” 
কথন বা কোন পদের অধ্যাহার হয়, যেমন “যাঁও,” অর্থাৎ তুমি যাও। অন্য শব্দ 
উদ্বোধক হইলে কখন সম্পূর্ণ বাক্যের অধ্যাহার হয়, যেমন “আহার করিয়াছ” ইহ। 
জিজ্ঞাসিলে, “£1,” এই উত্তর “আহার করিয়াছি” এই ব্যাকের উদ্বোধক হয় ।' আমাদের 
কাছে এখন ভাববার বিষয় এই যে, রামমোহন সেদিন মৌলভাবে বাংল! ভাষার গগ্ধ- 
বনিয়াদকেই লিপিবদ্ধ করলেন এবং তার ব্যাকরণশাস্ত্রের প্রণেতাও হলেন । আর তার 
স্থত্রে চলতি বাংলার কথ্য উদাহরণকেও সেদিনে আমাদের জগ্তে লিপিবদ্ধ করলেন । 

রামমোহন এমন ব্যাকরণশাস্ত্রকে চারটি উপবিভাগে এক চুগ্ধকে পাঠকের দরবারে 
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উপস্থাপন করেছিলেন সেদিন সহজসাধ্য জ্ঞানে । তার নির্দেশিত ব্যাকরণ বিভাগ হয় 
এমনি-_(১) উচ্চারণশুদ্ধি ও লিপিশুদ্ধি, ৫২) পদন্যাস ও কর্তা-কর্ম-পুরুষ, (৩) অয় 
এবং (৪) গুরু-লঘু মাত্রা । অর্থাৎ প্রাপ্তিযোগ রামমোহন রায়ের ব্যাকরণের গতীরের 
সচক নির্দেশক এথানে | তার এক কথায় এ আগাম সুত্রসন্ধান | 
তবে আজকের বাংলায় রবীন্দ্রনাথ ও প্রথম চৌধুরীর পরবর্তীকালের বাঙালীর 
মুখের ভাষা অর্থাৎ ক্রিয়াপদের ব্যবহারকে রামমোহনও যে স্বীরুতি দিয়েছেন তার 
মৌলন্ুত্র আমরা পাই এই “গাঁড়ীয় ব্যাঁকরণ' গ্রন্থের শেষের পৃষ্ঠায় পাদটাকায় । তিনি 
লিখলেন- “কথোপকথনে ও কবিতাঁতে “হইতে” ইহার ইকার লোপ হইয়। “হতে” এ 
প্রকার রূপ হয়। তন্ত্রপ “যেমন” হইতে “যেন” ইত্যাদি শব্দের বিশেষ পাঠকেরা অন্ত অন্য 
কবিতা গ্রস্থদৃষ্টিতে জানিবেন ৷ তাই এই বক্তব্য স্থত্রের রামমোহন প্রদত্ত “ছন্দঃ' বিষয়ের 
আলোচনায় প্রদত্ত যে কবিতাটি তার উল্লেখ এখানে অপরিহার্ম । এই ত্রিপদী কবিতার 
উদ্ধৃতিটি এই-- “নদী যেন গড়খানা বাবে হব.সির থানা 
দূরে হতে দেখে হয় শঙ্কা। 
দয় সব্মমঙগলার লজ্ঘিবারে শক্তি কার 
সমুদ্রের মাঝে যেন লঙ্কা ।' 
আমর তাই বাংল। ভাষায় কথ্যরীতির আদিম্মত্রসন্ধানী রূপে রামমোহনকে অবশ্থাই 
স্মরণ করবো । আর তীর অনুসারী আজকের চলতি বাংলার রচনাশৈলীর উধাদেব 
জ্ঞানে রামমোহন রায়ের প্রতি প্রণতি নিবেদন করবোই। আমাদের বাংল ভাষার 
তিনিই--প্রথম আদি তব শক্তি_'। 
রামমোহন ছন্দের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আরও তিনটি কবিতাংশের উদ্ধৃতি দিয়ে- 
ছিলেন এখানে | এখন যদি সেদিনের কবিতার প্রচলন বিষয়ে এই উদ্ধাতিযোগ্য জ্ঞানকে 
গ্রহণ কর যায় তা হলে রাঁমমোহনের কাজে আমাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার প্রয়োজন হয়ে 
যাৰে। কারণ তিনি এই উল্লেখ করায় আমরা জানতে পারছি সেকালের বাংল। কবিতার 
সামান্য কিছু চলন পরিচিতি । 
পয়ার কবিতার উল্লেখ জানাতে রামমোহন দিয়েছেন উদ্ধাতি _ 
রাজা বলে গোঁ্সাই বাসায় আজি চল । 
করা যাবে উপযুক্ত কালি যেবা বল। 
ডাক্‌ হাক ঢাক ঢোল্‌ মাল সা সার্‌। 
বাঁক্যেতে পর্বত কিন্ত কার্ষ্যে তিলাকার ।' 
এবং ত্রিপদীর আবার আরেক বৈচিত্র্যের উদ্ধাতিও রামমোহন দিলেন-_ 
“আমাকে কাশীতে, ন দিল রহিতে, ভূতনাথ কাশীবাসী । 
সেই অভিমানে, আমি এই স্থানে, করিব দ্বিতীয় কাশী ।” 
আর তোটক ছন্দের উদাহরণ দিতে গিয়ে রামমোহন উদ্ধৃতি দিয়েছেন-. 
“দ্বিজ ভারত তোটক ছন্দ ভখে। | কবি রাজ কহে যত গৌড় জনে ॥ 
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রামমোহন রায় নিজস্ব সময়কে উত্তীর্ণ হয়ে আগামী প্রজন্মের অগ্রদূত ছিলেন । আবার 
নিজের সমকালেরও প্রতিভূ ছিলেন। তার বিশেষ করে এই ব্যাকরণ চিন্তায় তা 
প্রকাশিত । আমরা জাদি এবং মানি এক্ষেত্রে লেখনীর ডগায় লেখকমাত্রই “চলতি 
হাওয়ার পন্থী" । কাজেই রামমোহন রায় এই বাংলা কবিতার উদ্ধতিতেও তারই 
অনুসারী নিশ্চয়ই । এই চারটির কবিতাংশই তার সমকাল প্রচলিত কাব্যসস্তারের 
নিদর্শন প্রদত্ত রামমোহন রায় স্বীকৃতরূপে | আর অন্তান্য পদবিস্তাস যা ব্যাকরণ শান্ত 
বর্ণনায় রামমোহন রায় প্রদত্ত তাও তৎকালীন বাংল গর দিক চিহ্ছই | আমর] রাম- 
মোহন রায়ের পায়ে চলার পথে বাংল। ভাষার পদাতিক । 

“মোদের গরব মোদের আশা আ! মরি বাংল! ভাষ। | গানের কথা প্রাণের কথাই। 
রামমোহন সেই প্রাণের কথাকে শাস্ত্রীয় শিক্ষায় শিক্ষিত বাঁঙালীব উপঢৌকনকার | তার 
বাংলা শিক্ষার ধারায় বিগ্ভাসাগর-রবীন্দ্রনাথ হয়ে বাঙালীর শিক্ষা-সমাজের প্রতিষ্ঠা! । সেই 
সামাজ্যের তিনিই চিহ্নিত প্রথম সম্রাট । আমর] তাঁর পদাঙ্ক অনুসারী | 

বচনাঁবলীব আলোকে পামমোহনকে অবলোকন কেবল বাংলা ভাষাবই মাধ্যাকর্ষণে | 
কাবণ যোগেন্চন্্র ঘোঁষ সম্পাদিত ইংরেজি গ্রন্থাবলীর মধ্যে আলে|চ্য-আলোক অপ্রবেশ্ত 
রাখা । এ আলোচনায় আবার রামমোহন রায়ের উপনিষৎ ব্যাখ্যায় “ঈশ”, “কেন, “কঠ”, 
'মুণ্ডক', “শ্বেতাশ্বতর' বা 'ছান্দোগ্য' ধরা যায় নি। “গুকপাদুকা', 'জ্যাগ্রাহী' বা 'খগোল' 
প্রভৃতির বিষয়েও নীরবতাব আশ্রয়ী । এই সুত্রে বল। যায়, রামমোহনেব কাছে কলকাতায় 
১৮১৬-১৭ খুষ্টাব্ধেব সময় হরিহরানন্দনীথ তীর্থস্বামী যখন ছিলেন, প্রকাশিত হয় 
'কুলার্ণার' বই । রামমোহনকে উপলব্ধি পক্ষে বিশেষ করে তন্্শান্ত্ীয় দীক্ষায় ৰামমোহন 
রায়ের আন্ুকুল্য তো বিচার্যই । এমনি আবার 'শারীরক মীমাংসা" । তবে সব থেকে যা 
প্রয়োজনীয় ছিল তা হচ্ছে বামমোহন রায়ের “ভগবদগীতা'র পদ্যনুবাঁদটি । বোধহয় 
বৈকুঠনাথ বন্দে)পাঁধ্যায় ছদ্মনামে প্রকাশিত হয় । তাই বামমোঁহনেব পদ্যেৰ পদচাবণা 
গীতিকবিতাঁবলীর পরও স্বতন্ত্র অস্তিত্বের সন্ধান অজানার অন্ধকাবে অনালোকিতই 

তবু সব ন] পেয়েও ইশারায় পাওয়। কবি রামমোহন রায়কে । 

কবি ও কবিতার মানসিকতা রামমোহনের যথার্থ পনিষদিক দর্শনেব উপযোগী । 
আবার বল৷ ধায় পনিষদিক খধির! তো যখার্থই প্রাজ্ঞ কবিই। সেই অনুভূতির কৰি- 
মানস যেমন উপনিষদ খধিব তেমনি তার উপভোগী কবিরও। আমবা রামমোহন থেকে 
রবীন্দ্রনাথে দেখি সেদিনেব সেই ুপনিষদদিক খধি কধিদেব উপলব্ধিকে অনুধাঁবনে উভতয়নেব 
তৎপরতা । রাজা রামমোহন রায় উপনিষদের সামশ্রিক চেতনাকে তো সচেতনভাবে 
অন্তর্তুক্ত করেন এবং অন্তরে-অন্তরে অন্ুপ্রবিষ্ট করার আয়োজন করেছেন । তিনি ওপনিষদিক 
খ্যানে ছিলেন একান্ত আত্মস্থ ৷ রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই উপনিষদিক ধ্যানে ছিলেন 
সনীষায় উন্নত, উদার ও উজ্দ্রল। 

এবং যথার্থ কবি-দার্শনিকের ধ্যাননিমগ্মতায় এ এক যখাধখ আননামীমাংসার আশ্রয় 
ভুক্তিই। যেখানে দার্শনিক উপলব্ধির কবিমানসে মিলিত হয়ে সঙ্গমতীর্ঘের একান্ত সফল 
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ফসলের কারবারী | অথব] জীবন ও জগতের যথারীতি যাত্রাপথে আননাতদ্ধের স্বরূপদ্রষ্টাই 
রামমোহন এবং রবীন্দ্রনাথ । 

র'মমোহনের যুগ এই ধারার প্রথম পলির যুগ। আর রবীন্দ্রনাথের ঘুগে পলির 
ওপরে ফের পলি দিয়ে মসৃণ পলেস্তার! পালিশ । যা শ্ুপনিষদিক, যা বেদ-বেদাস্তের, যা 
ভারত-সংস্কৃতির মৌলিক কেন্দ্রবিন্দু কথ! । ওঙবে তাঁকে একেবারেই বিশ্বাত্বিক বিবেকে 
এক যুগোপযোগী কর]। 

এই যুগের প্রয়োজন-ভিত্তিক উপযোগী যুগনায়ক গাঁজা রামযোহন রায়। 

রবীন্দ্রনাথ সেই ধারারই পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর ও পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
উত্তরস্থরির রক্ষক এবং প্রবক্তাই | সেই ধারায় সুন্নাত সাগ্সিক। 

আমরা রামমোহনের রচনাবলীব আলোকে রবীন্দ্রনাথের আলোকিত হওয়ারই জল- 
ড্যান্ত এক স্বীকৃতি পাই “ছিন্নপত্রারলী'র ১৪৬ সংখ্যক লেখায় । শিলাইদহ থেকে ১৮৯৪ 
খুস্টান্সের ১৯ অগস্ট লিখছেন-- “এবারে আমার সঙ্গে আমি রামমোহণ রায়ের বাংল। 
গ্রন্থাবলী এনেছি-_ তাতে গুটি-তিনেক সংস্কৃত বেদান্ত গর এবং তার অনুবাদ আছে; তার 
থেকে আমার অনেকটা সাহাধ্যলাভ হয়েছে । বেদান্তপাঠে বিশ্ব এবং বিশ্বের আদিকার ৭ 
সম্বন্ধে অনেকেই নিঃসংশয় হয়ে থাকেন । রামমোহন রায়ের মতো অঙ বড়ো একজন 
প্রখর বৃদ্ধিমান লোকও বৈদান্তিক ছিলেন" । এই সুত্রে ডয় সেন-সাহেব প্রসঙ্গ বলেও 
“নজের মনের সংশয়কে উল্লেখ করতে কার্পণ্য করেন নি । তবে শ্বীকার করেছেন -- “এক 
হিসেবে অন্য অনেক মতের অপেক্ষা বেদান্ত-মত সরল; কারণ, ছুইয়ের চেয়ে এক মরল। 
কষ্টি এবং স্থষ্টিকর্ত! কথাটা শুনতে খুব সংগত এবং সহজ, কিন্তু এমন জটিল সমস্যা মানুষের 
বুদ্ধির পক্ষে আর কিছু নেই। বেদান্ত গর্জন গ্রস্থি ছেদন করে দুইয়ে মিলিয়ে এক করে 
বসে আছেন; আর কিছু না হোক, সমশ্যাটাকে আধখানা ছেঁটে দিয়েছে ।' রবীন্দ্রনাথ 
পড়েছেন সঙ্গের সাথী রামমোহন রায়ের গ্রস্থীবলী | পড়েছেন বেদান্ত ব্যাখ্যায় রামমোহন 
মনীষ'৫ ব্যক্তিত্বকে ৷ কিন্তু তার চিন্ত। থেমে থাকে নি সেখানেই শ্পু তা প্রাচ্যের 
চেঙণায় পাশ্চান্তের বুৎপস্তিরও কথা৷ উচ্চারণ করলো । এইখ|নেই রামমোহনের 
উত্তরাধিকার রবীন্দনাথে। এইখ|নেই প্রাচাচৈত্ন্তে পাশ্চাত্বের আলোকপাত । 

রবীন্দ্রনাথ এখানেই লিখেছেন _“খবষ্ট একেবারেই নেই, আমরা কেউ নেই- আছেন 
কেবল এক ত্রহ্ম, আর মনে হচ্ছে যেন আমর। আছি । আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মানুষ 
এ কথ। মনে স্থান দিতে পারে-আরও আশ্চর্য এই কথাটা কানে শুনতে যতটা বেশি 
অদ্ভুত হয় আসলে তা! নয়। বস্তত, কিছু যে আছে এইটে প্রমাণ করাই ভারী শক্ত। 
এ বৈদাস্তিক অতটা আজকাল মুরোপেও অনেকটা! ব্যাপ্ত হচ্ছে, কিন্তু সে দেশের জল- 
হাওয়ায় ওট। ঠিক টিকতে পারবে কিনা সন্দোছ | কিন্বা হয়তো! একট! নতুন যৃতি পগিগ্রহ 
করে বসবে । এ রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমুখীন উদারদৃষ্টির আলোকে বেদান্ত অবলোকন যার 
ভূমি প্রস্তুত করেছিলেন রামমোহন বিদেশে অবস্থান করে শেষজীবনে । আর আমরা 
সকলেই জানি প্রীরামকষ্ণের মন্ত্রদীপ্ত বীরসন্ন্যাসী বিবেকানন্দ প্রচার করলেন বেদান্ত- 
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ভাষ্তের বাস্তব জীবনকথা পাশ্চাত্যের দিকেদিগন্তে । যার কথা রামমোহন আগে উচ্চারণ 
নিশ্চয়ই করেছিলেন কিন্তু জিজ্ঞাসায় যে প্রদীপ ববীন্দ্রনাথ প্রজ্লিত করলেন তা কি 
বিবেক-বাঁণীর কথাকলির ম্মরণিকায় ? 

রাজা রামমোহন রাঁয় স্বদেশ থেকে বিদেশে গিয়েছিলেন ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে । আর স্বামী 
বিবেকানন্দ গিয়েছিলেন ৩১ মে ১৮৯৩ থুস্টাব্দে। এ আলোচনা এরপরই রবীন্দ্রনাথের । 
বিবেকানন্দ পরবর্তী পাশ্চাত্য চিন্তায় এ রবীন্দ্রনাথের | তাই রবীন্তর-চিন্তার গভীরলোকের 
মর্মকেন্দ্রে আমাদের অনুপ্রবেশ হলে যে বিচার প্রয়োজন তা৷ হলো রামমোহন প্রদত্ত বেদাত্ত- 
বাঁমীই রবীন্দ্রনাথের মনে প্রশ্ন মনোস্ক হয়েছে প্রাচ্যের সচলতা পাশ্চাত্যের অচলতা৷ বা 
নতুন কিছু একটা রূপান্তরের মুখে আবার না আত্ম-প্রকাশ ঘটায়! এই রবীন্দর-বিদ্ময় 
সজাগ মানসিকতার প্রগতিশীলতারও নামান্তর অবশ্বই | অথবা পাশ্চাত্যের বোধে বেদান্ত 
হয় তো প্রাচ্যজ্ঞানীর মতন বোধগম্য হবার নয় ! 

তবু রবীন্দ্রনাথের যে উপলব্ধিব দিগন্ত তা কবিদীর্শনীকেব । তা৷ আনন্দমীমাংসারও | 

তিনি এখানেই প্রকাশ কবলেন তাই--'সন্ধ্যাবেলায় জগৎকে যে পরিমাণে মায়া 
বলে উপলব্ধি করা হয় সেই পরিমাণে মুক্তি লাভ কবা যায় এবং আমি যে আনন্দ পেতে 
থাকি সেটা যথার্থত মুক্তিরই আনন্দ-অর্থাৎ জগৎটাকে সত্য জ্ঞান করার দকন দিনের 
বেলায় আমার যে একটা দু বন্ধন থাঁকে, সন্ধ্যাবেলায় সমস্ত ছায়াময় হয়ে আসাতে সেই 
বন্ধন অনেকটা পরিমাণে শিথিল হয়ে আসে ; যখন জগংটাকে একেবারে সম্পূর্ণই অসৎ 
বলে অন্তরের মধ্যে দু উপলদ্ধিজন্মাবে তখন যে --একটি পরিপূর্ণ স্বাধীনতালাভ করব মেই 
স্বাধীনতায় আমি ত্রহ্বত্ব প্রা্চ হব ।” রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে এ এক আশ্চর্য উক্তি ত্রচ্মবাঁদী 
রামমোহন-ঘরানার ঘরোয়। বাক্তিত্বে | 

এই আলোচ্য অনুচ্ছেদের শেষ স্থত্রবেখ। সরস রবীন্দ্রনাথের | তিনি লিখলেন-_ 
“এ কথাটা আমি অতি ঈ-যৎ অন্মান এবং অনুভব করতে পারি; হয়তো! কোনদিন 
দেখব বৃদ্ধ বয়সের পূর্বে আমি জীবন্মুক্ত হয়ে বসে আছি ।' 

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন্মুক্ত জীব জগমুক্ত শিব -- এ কথার স্মরণিকা কি? 

অবশ্ঠ রবীন্দ্রনাথের প্রশ্ন _মায়ার হাত থেকে মানবাস্মার মুক্তিই কি একমাত্র পরিত্রাণ ? 

কারণ তিনি তো৷ বলেইছেন -“মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভৃবনে আর তার কৰি- 
মানসে উদ্বেজিত চেতনার আলোয়-আলোয় "মানবের মাঝে আমি বীচিবারে চাহি ।' 

থেষের দিনকে রামনোহন ভয়ঙ্কর গীতিকবিতায় বললেও ওউপনিষদিক উপলদ্ধির 
রামমোহনকে আনন্দবাদের স্ত্রসন্ধানীই তো৷ গ্রহণীয়, স্থস্থিরসিদ্ধ এবং শাশ্বত । 

রবীন্দ্রনাথ এই “ছিন্নপত্রাবলী'র ৯৬ সংখ্যক বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন -- 'ভাগবতে কৃষ্ণ 
বলেছেম 'আমার চেয়ে আমার ভক্ত বড়ো, সে কথার মানে খানিকটা বোঝা যায় ।' আর 
১৯৭ সংখ্যক কথায় বলছেন --'সৌন্দ্য আমার কাছে প্রত্যক্ষ দেবতা--যখন মনটা বিক্ষিপ্ত 
না থাকে এবং যখন ভালে করে চেয়ে দেখি তখন এক-প্লেট গোলাপ-ফুল আমার 
কাছে সেই ভূমানন্দের মাত্রা যার সম্বন্ধে উপনিষদে আছে £ এতস্যৈবানন্নস্তান্তানি ভূতানি 
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মাত্রামুপজীবস্তি।' এই সৌনার্যেই আনন্দ রবীন্দ্র-দর্শনে অভিব্যক্তির আরো! উদাহরণ 
সহযোগে বিবৃত এর পরও--'সেদিন শঙ্করাচার্ষের আনন্দ-লহরী বলে একট। কাব্যগ্রন্থ 

পড়ছিলুম, তাতে সে সমস্ত জগংসংসারকে স্ত্রীযৃতিতে দেখছে _চন্ত্র সুর্য আকাশ পৃথিবী 
সমস্তই স্ত্রীসৌন্দর্যে পরিব্যা্ধ করে দিয়েছে- অবশেষে সমস্ত বর্ণনা সমস্ত কবিতাকে 
একটা স্তবে একটা ধর্মোচ্ছাসে পরিণত করে তুলেছে ।' রবীন্দ্রনাথের এই আননবোঁধ 
আব রামমোহনের শঙ্করা চার্য-ভাষ্বের প্রকাশ আরেক উপলব্ধির । গীতিকবি বিহাঁরীলাল 
চক্রবততীর 'সারদামঙ্গল' বা! শেলি ও কীটস উপলব্ধ সৌন্দ্য-চেতনার কথা না ভেবে একটি 
আনন্দবোধকে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথে উপনীত হওয়াই অনুভবের বিষয় । যদিও 
রবীন্দ্রনাথ সেদিনেও তা মনে এনেছেন | রাঁমমোহণ যেমন আমাদেরকে মনে কবিয়েছেন 
ইপনিষদিক বাণী ও বিভূতিকে । 

'তবে বৈয়াকরণের কালে “গোভীয় ব্যাকরণে' শেষ লগ্নে স্বল্প কথায় রামমোহন “ছন্দ 
পর্যালোচনায় উপনীত হয়েছেন । আর কবি রবীন্দ্রনাথ বন ভাবে বহু ক্ষেত্রে ছন্দের 
আলোচনাকে স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক প্রবৃত্তির মধ্যে গ্রহমীয় করেছেন । 
প্থবর্তীকালে যা গ্রস্থায়িত। কবি রবীন্দ্রনাথ সেখানে ব্যাকরণ-বিজ্ঞান ছাঁন্দসিক | 
বহটিকে নামকরণ করেন রবীন্দ্রনাথ শুধুই “ছন্দ' বলে। 

আর রবীন্দ্রনাথের 'শব্বত্ব' গ্রন্থেব "বাংলা ব্যাকরণ' আলোচনাটিকে রামমোহনের 
'গৌঁড়ীয ব্যাকরণ" বিচার-বিবেচনার সাঁথসঙ্গত রূপেই উচ্চার্য | রীমমোহন ও রবীন্দ্রনাথ 
উভয়েই বৈয়াকরণের শাব্দিক কারবাঁরী । 

সমাজসংক্কারক রাজ! রামমোহন রায় গৌড়ীয় বৈয়াকরণকার আবার সাহিত্যসেবক 
ববীন্্রনাথ ঠাকুরও ব্যাকরণ ভিত্তিক ছান্দসিকও | তাই উভয় দিগন্তে উত্তয় মনীষাঁধ 
পঙ্গ বিস্তার মানসিকতার বিস্তৃতিব এবং বন্থমুখিনতাঁ এ এক পরিচায়িকাও। 


রামমোহন-ভাবনার ভ্রমবিকশ 


তাক্ত-ভাঁবনাঁর এশ্বর্ষে যাবা যথার্থ এতিহাবান তাদেব মনেব কোণে জবাকু মম-নুর্ষের 
অকণোদয়ের মতনই সর্বদাই হয় উদ্ভাসিত-বাণী-_ 'আনন্দবপমমৃতং যদ্বিভাঁতি' | আনন্দ- 
রূপ অমৃতবাণীর বিস্ৃতিময় মানসিকতা । বিভৃতিবিস্তৃত আনন্দমানস | 

এই ভারতীয় সংস্কতিবোধের মৌলবিন্দুতে চেতনার প্রকাশ হয় পূর্বক্থরিৰ গঠনগৌরবের 
কীত্তিকর্মে। হিন্দুধর্মের সনাতনধারা'র গ্রেক্ষাপটে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘ1 শঙ্করাচার্যের থেকে 
ঠৈভন্তদেবের বিস্তৃতির পরিক্রমা অভাবনীয় এক ভাব ও ভাবনার | বৌদ্ধ বা বৈষব বৈতব 
এককালের উজ্জ্বল কিন্ত চিরকালের সামগ্রী হয়ে ওঠেনি ৷ কালের প্রয়োজন সাধন করেছে 
যথাষথই। নতুন ধারার নতুন প্রচার আকু্ট করেছে এঁকান্তিক যুগোপযোগী উপস্থাপনায় । 
হিন্দুধারায় আশরয়পুষ্ট প্ররুতির বিশ্বসমন্থয় “বহুধৈব কুটুত্বকম্‌ ভাবে ব্রাহ্মদমাজ গঠনের 
উচ্ছলতা। বিভিন্ন পথে তার কাঁল-পরিক্রমা হয় । 
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রামমোহ্ন-অন্ুত্রতীর এ এক সংগত প্রয়াস । রামমোহন অবশ্াই যে ত্রন্ষপাবনাণ 
কথায় সোচ্চার ছিলেন তা সঠিক আর “আত্মীয় সতা' স্থাপনায় যথার্থ আন্তরিক পরিচয় 
স্থাপন করেন। কারণ তিনি অন্তরের ছোঁয়ায় আত্মীয় চাইলেন সর্বধর্ম-সমন্বয়ে । 

এই ধারায় ক্রমবিকশিত পরবর্তী প্রগতি । 

অর্থাৎ রামমোহন রায় স্মরণীয় করে গেলেন ভাঁরত-ভাবনার সর্বধর্ম-সমন্বয়ের সামগ্রিক 
এক উদ্দার দৃষ্টিকে । তার জীবনদর্শনে গঁদার্যের অনুভব | 

এমনি বিশ্বমুখী সহৃদয়তাই রামমোহনের উত্তপীধিকাব | 

সেই মৈত্রী ভাবনার ধারাশ্োতে বিশ্বরাষট্রপঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত যার বীজাকারে চিন্তাত্র 
রামমোহনেরই । তিনি আমাদের মধ্যে 'নাঁনা ভাষা নান। মত নানা পরিধান'এর বিবিধের 
মধ্যে মিলন মহান চ্ভান করে বিশ্বভ্রাতৃত্বের বন্ধন চেয়েছিলেন একটি মৈত্রী পরিষদেব 
কক্ষে। আজ তার রূপ থেকে দ্্পান্তর একাধিকবার হয়েও যা হয়েছে তাও এক্ষেত্রেব 
উল্লেখযোগ্যই । কারণ রামমোহনই সেই বিশ্বরাস্ট্রপঙ্ঘ সংগঠকের অগ্রনী প্রবক্তা ৷ 

আর রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি বিশ্বমুখী অভিযাত্রী । 

রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথে বিশ্বযাত্রার মানস-অগ্রগতি । 

এবং অগ্রগামী এই এক মানস-প্রগতিরই ইতিকথ|। 

রবীন্দ্রনাথ ১৩১৯ বঙ্গাব্বের বৈশাখে বলেছিলেন - 'পীমমোহন রায় তাহার চারি 
দিকের বর্তমান অবস্থা হইতে যত উচ্চেই উঠিয়াছেন সমস্ত হিন্দুসমাজকে তিনি ত৩ 
উচ্চেই তুলিয়াছেন। এ কথা কোনোমতেই বলিতে পারিব না যে তিনি হিন্দু নহেন, 
কেনন। অন্তান্ত অনেক হিন্দু তাঁহার চেয়ে অনেক নিচে ছিল, এবং ণিচে থাকিয়া তাহাকে 
গালি পাড়িয়াছে। এই বিকদ্ধতার মধ্যেই রামমোহনের স্বাধীনচিত্ততার বিকাশ ও 
বিস্তার । কারণ রবীন্দ্রনাথ 'চারিত্রপূজা'র পরিশিষ্টে বললেন-- “সত্যের প্রতি নিষ্ঠাবশ৩ 
প্রাচীন বিগ্ভাকে সর্বমানবের সম্পদ কণবার জঙ্য ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম ব্রতী হয়েছিলেন 
আমাদের বাংলার রামমোহন রায় এবং তার জঙ্ত অনেকবাঁব তার প্রাণশঙ্খ। পর্যন্ত উপস্থিত 
হয়েছে। তাই আমাদের ভারত-ধর্মের সাধক রামমোহন এবং ভারত-পথেব পথিক 
তিনি। তাঁর পদযাত্র। ভারত-সংস্কৃতির এতিহা-উদ্ধাব পথেই | 

কিম্বা বামমোহনই ভারত-ভাবনার আধুনিক অগ্রদূত । 

'নারীরে আপন ভাগ্য জয় করিবারে কেন নাহি দিবে অধিকাব_এই প্রশ্ন রামমোহন 
পরবর্তীকালের রবীন্দ্রনাথের । তাঁর “ল্যাবোবেটরী' গল্পের “সোহিনী” চরিত্র বা'লার 
গল্প-উপচ্ভাসের নারী প্রগতির ক্রমবিবর্তনের জীবন্ত উদাহবণ। 

আর রবীন্দ্রনাথের নাটকের “বিসর্জন বিষয়বস্তুর মৌলকেন্দ্রে যে উদার হৃদয়ের উত্তম 
ছোঁয়া অথবা 'গোরা' উপন্াসের বিস্তৃত বৃহৎ পটভূমিকা, তা একটি কালেব বিবর্তনকে ও 
তো যথোপযুক্তভাবে স্মরণে আনে | 

রবীন্দ্রনাথ “অরূপ রতন' নাটকে স্থদর্শনাব মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন-- “তাঁর পণটাই রইল 
পথে বেব করলে তবে ছাড়লে । মিলন হলে এই কথাটাই তাকে বলব যে, আমিই 
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এসেছি, তোমার অপেক্ষা করি নি। বলব চোখের জল ফেলতে ফেলতে এসেছি - কঠিন' 
পথ ভাঙতে ভাঙতে এসেছি । এ গর্ব আমি ছাড়ব ন।।' 
এ কথা তো “অরূপ রতন" নাটকেরই পরিবেশের শুধু নয়, এ সমস্ত রামমোহন-পরবর্তী, 
প্রজন্মেরই এবং এখানেই হয়তো-ব। রবীন্দ্রসংগীত - 
“সেই যে আমার কাছে আমি 
ছিল সবার চেয়ে দামি 
তারে উজাড় করে সাজিয়ে দিলেন তোমার বরণভাল। ॥ 
রামমোহনকে আমাদের আত্ম-সচেতনতায় সেই বরণডাল৷ দেওয়ার তাগিদ । আমাদের 
বরণীয় তিনি । স্মরণীয় তিনি। আমরা ভাবি যে, আমাদের আত্মরোধের উদ্বোধক 
তিনি। আমাদের আত্মজাগৃতির জাগরণ সংঘটক তিনি। 
রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন' নাটকেব পঞ্চক বলছে-_ ভুলে গেছি ভাই। প্রায়শ্চিত্ত 
বিশ-পঁচিশ হাঁজার রকম আছে। আমি যদি এই আয়তনে না আসতুম তা হলে 
তার বারো আনাই কেবল পুঁঘিতে লেখা থাকত; আমি আসার পর প্রায় তার সব 
কটাই ব্যবহারে লাগাঁতে পেরেছি, কিন্তু মনে রাখতে পারি নি।' রবীন্দ্রনাথ এ চিন্তার 
বুদ্ধিদীপ্তিকে রামমোহন-উত্ভীর্ণকালেরই মননশীলতায় উপস্থাঁপিশড করেন । 
আর 'রক্তকরবী'র মেজে৷ সর্দারকে বলিয়েছেন রবীন্ধনাথ -“বুঝছ না? আমাদের 
তো শুধু একটা চেহারা, সর্দারের চেহারা । কিন্তু ওর-যে এক পিঠে গোঁ্সীই, আরেক 
পিঠে সর্দার । নাম।বলিটা একটু ফেঁসে গেলেই সেটা ফীস হয়ে পড়ে। তাই সর্দারি 
ধর্মটা নিজেব অগোচরে পালন করতে হয়, তা-হলে নাম জপের বেলায় খুব বেশি বাধে 
না। রামমোহন-প্রদত্ত অবাঁধ মনের বাঁধন-হারার কথা, 'বন্ধনহীনগ্রন্থী'র কথা । 
রবীন্দ্রনাথের 'শোধবোধ' গণ্ভনাটকে সতীশ বলতে পেরেছে সোচ্চার “কাকে বিশ্বাস 
কর না, কাকিমা। আমাকে? আমি তোমার থোকাকে স্থযোগ পেলে গলা টিপে 
মারব, 'এই তোমার ভয়? যদি মারি তবে তুমি তোমার বোনের ছেলের যে-অনিষ্ট 
করেছ, তার চেয়ে ওর কি বেশি অনিষ্ট করা হবে। কে আমাকে ছেলেবেল! হতে 
নবাবের মতো! শৌখিন করে তুলেছে এবং আজ ভিক্ষুকের মতো পথে বের করলে । 
কে আমাকে পিতার শাসন থেকে বিশ্বের লাঞ্ছনার মধ্যে টেনে আনলে । কে আমাকে--' 
আমাদের কাছে এ একেবারে জটিল ছুনিয়ার জালবিস্তারকে উপস্থাপন | জীবন 
জটিলতার বাস্তব কথা স্পষ্ট করে বলা। এই স্পট কথায় কট না! পাঁওয়ার মানসিকতা | 
রবীন্্নাথ 'কালের যাত্রা নাটকে কবির কণ্ঠে উচ্চারিত করালেন চিরকালের কথা 
“একদিন ওরা ভাববে, রধী কেউ নেই, রথের সর্বময় কর্তা ওরাই। 
দেখো, কাল থেকেই শুক করবে চেঁচাতে- 
জয় আমাদের হাল লাঙল চরকা তাতের | 
তথন এরাই হবেন বলরামের চেল1-" 
হলধরের মাতলামিতে জগৎটা উঠবে টলমলিয়ে |” 
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সকলকেই বলরামের চেলায় ঢেলে দিচ্ছে। বলিষ্ঠতাঁও চাইছে যুগের প্রয়োজনে । 
রামমোহন সেদিনের এই দেশে বলিষ্ঠতার কথা ভাবেন এবং নিজেও ছিলেন বলিষ্ঠ। 
রামমোহন-রচনার বেশ অনেকট! অংশই বাদ-প্রতিবাদে নিযুক্তির। তিনি এক- 
দিকে গৌড় হিন্দুয়ানার তক্মাঁধারীর বিরুদ্ধে অপরদিকে খৃষ্টান পাদরীদের বিধর্মী করার 
বিরাগে বিষোদগার করেছেন । অথবা বল! যাঁয়, তিনি এর বিরুদ্ধেও লেখনী-ধারণ 
করেছিলেন । রবীন্দ্রনাথ এইদিকেও নিজের সচল লেখনীকে কখনও-কখনও প্রতিবাদের 
হাঁতিয়্নারও তে! করেছেন । বিশেষ করে “আত্মশক্তি' ও “সমৃহ' অংশের রচনার কথা! মনে 
কর! যায়। তার স্বদেশ-ভাবনার প্রবন্ধের বিষয় তো। এ ক্ষেত্রে যথাযথ চিন্তাই করা চলে । 
রামমোহন ও রবীল্ধরনাথ স্বদেশ-সচেতন ভারত-মনীষ | 
রবীন্দ্রনাথ “বসন্ত” আখ্যানকাব্যে কবিকে দিয়ে বলাচ্ছেন-_ পায়ের শব্দ যে হৎকম্পনের 
মধ্যে ধর। পড়ে । আর তাই মাধবীর গান-- 
“এই”ষে পাখির গাঁনে গাঁনে 
চরণধ্বনি বয়ে আনে 
বিশ্ববীণার তারে তারে এই তে। দিল নাড1।” 
এই নাঁড়া-খাওয়। মনেই “বিপর্জন'এর বাঁজন। বাজে । রবীন্দ্রনাথের রঘুপতিই হয়তো 
বলতে পারেন তখন - 
“দেখো, দেখো, কী করে দীভায়ে আছে, জ্ড 
পাষাণের স্তরপ, যুঢ নির্বোধের মতো । 
মৃক, পঙ্চ, অন্ধ ও বধির । তোবি কাছে 
সমস্ত ব্যথিত বিশ্ব কাদিয়া মরিছে 1! 
মুকের কণ্ঠে মুখর-বাণীর কথাই আধুনিকতার | রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথেরও তাই। 
রবীন্দ্রনাথের “গোঁরা” উপগ্াঁসে স্চবিতাকে বলতে পেরেছে গোর1- “মানুষকে মারতে 
গেলে সে ঠেকাতে যায় কেন? তার প্রাণ আছে বলে। পাঁথরই সকল-রকম আঘাতে 
চুপ করে পড়ে থাকে । 
অর্থাৎ পাথর নয় সজীব মান্গুষের জয্নযাত্রার কথা বলার মানসিকতাকে পাওয়া । 
'চতুরজে' রবীন্দ্রনাথ 'প্রচুরতম লোকের প্রভূততম ন্ুখসাধনের' এক প্রধান চেলা 
রূপে পেলেন শচীশকে আর ই্রীবিলাসকে বিশ্রী নামে ডেকেছেন । কিন্তু বোধ হয়েছে এক- 
দিন -_“বিশ্বব্যাপিনী নারীর সঙ্গে চিত্তব্যাগী পুরুষের প্রেমের লীলা যা পাঁথিব প্রাণের | 
আর রবীন্দ্রনাথ এখানেই সমাঁজজীবনে যখন ব্রহ্মবাঁদী, এক বিশেষ ভাবনার উদয়, তার রূপ- 
বেখায় নিমগ্ন হয়েছেন একাধিক স্থলে। তবে মনের কথাই মুক্তির কথা । কারণ 
রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'র কথাই স্মরণীয় _ 
“যায় নাই, যায় নাই, 
নব নব ধাত্রী-মাঝে ফিরে ফিরে আসিছে তাঁরাই 
তোমার আহ্বানে 
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উদ্দাব তোমাব ভ্বাব-পানে। 
হে বাঁসবঘব, 
বিশ্বে প্রেম মৃত্র্যহীন, তুমিও অমব |” 

এই বিশ্বপ্রেমেব কথাই বামমোহন ও ববীন্দ্রনাথেব | 

ববীন্দ্রনাথেব “তিন সঙ্গী" গল্পগ্রন্থেব 'ল্যাববেটবী' গল্পেব সেই যে সোহিনী চবিত্র 
নাবীজাগৃতিব মুন্সীয়ানাষ এ এক অনন্ত চযন | যে নাবী বলতে পেবেছে--“লোঁকে ভাবে, 
অ'মবা বন্ধুত্ব কবে থাঁকি স্বর্থেখ গবজে ।' 

এমনি স্বার্থ সর্বস্ব সংসাবে নাবীজাগৃতিব চেঙণায বামমোহন এখং ববীন্দ্রনাথ ) 

(বাধ হয “লিপিকা'থ ববীন্দ্রনণাথ তাই দদ্ধ্যা ও এভাত' খচশায় বললেন - “সুর্ধদেব, 
তোমব্ব বামে এই সন্ধ্যা, তোমাব দক্ষিণে এ প্রভাত, «দেন মি মিলিযে দাও ।" 

এই মিলনেব কথাই নবজাগুতিব ফলোদয় । 

কাবণ- এব ছাঁধা ওব আলোঁটিকে একবাব কোলে £লে শিযে চুম্বন ককক, এব 
পুবক ওব বিভাসকে আশীর্বাদ কবে চলে যাক ।' 

প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যেব মেলবন্ধন মুগ থেকে যুগাপ্ডেঞ বাশী। 

অ।মব| অনেকেই সেউ মহালগ্রেব সঙগমেব স্ত্ন্নাত | বালব সাঙ্গী ঠযে ভালোমন্দেৰ 
উত্তক্স্থবি প্রজমোব পব প্রজন্ম । 

কিন্ত এব বুকে লেগেছে অবক্ষষে এউ | সম[জঙ্জীবানে লেগেছে ভাঙাগডাব মাতণ। 
অর্ৎ এক বিশৃঙ্খল অবস্থা । যাঁব স্থচন] দীর্ঘকীলেব নতুন আখ পুবোনোব সংঘাত 'আখ 
» ঘর্সে ।এবং এবই ভেতব থেকে আধুনিকতা চিবন্তুণ বামীটি তুলে ধবেছিলেন খাঁমমোহণ | 

পতিনি আবাল্য পাশ। ভাষা শিক্ষ। কবে উদাব অ লোকে মনেব অর্গলমুক্ত অবস্থায 
বিচবণ কবে ফিবেছেন | তাব শিক্ষা বিস্তাবে ই বেন্জিণ প্রতি আন্গুকুল্য কিন্ত সংস্কত- 
শীস্ত্রেব বাণ্ল। তর্জমাধ ৩] প্রকাশ ও প্রচাব কখলেল। শিিনি ধেমন হিন্দ্ব ধর্মগ্র্ 
তেমনি দেখছেন আবাব কোবাণও। 

আব আমাদেব অদ্বৈতবাদী ধাবাকে নিযে এবেখববাদেব উদশীতি। 

এখানে প্রাঙ্জজনেব চিন্তায ক্েগেছে লোকধর্মের পাচীণ কথা । বিশেষ ববে আউল 
বা ₹ উলেব সহজিষা ধাবাঁব কথা । জানা যায খামমৌভাণ্ব জন্মতীর্থ এই সহজপাধনাব 
এ্রাণভূমি। যদি আবাঁলোব সেইক্ত্রেব অনুবণ* খন্বে কোণে কিছুট। বাসা বেধে 
থাকে, তা ংলে কি তা ম্ববণীয় নয ? 

নিশ্যই লোকধর্মেব লোকাষত সমন্বয পচেণগাকে খামমোহণেখ ধাবাশোতে 
অবগ হনেখ কথা বিচাঁধ । একক ঈশ্ববেব চিন্ত]ই এঁতিহান্সত্রব অনুভব । 

এবং ভূমিব ভবনে থেকেও তৃমাব সন্ধান-বামমোহণ ধাবান্রাতেব ত্রাঙ্ষধর্ণেবই | 

যা খামমোহন ভাবত-সংস্কৃতিব মে'লকেন্দ্রে চিন্তানুত্রকে নিবদ্ধ বেখেই প্রতিষ্ঠিত 
কবলেন । এই ধারাকে জানানোই তো রামমে|হনেব নবজাগবণ-বাণী | এবই চেতপায় 
আমাদেব নব যুগেব আধুনিকতা! । 
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রামমোহন-রচনাবলীর আদিরপের সন্ধানে আমর] দেখি তিনি বনু ক্ষেত্রে ছদ্মনামের 
আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন । এইদিকে আমর আবার রবীন্জরনাথকেও অনুরূপ ছস্মনাষের 
আত্মগোপনে গদ্ধ রচনার প্রচারক হতে দেখি | উভয়ের ছগ্মনামের গ্রহণে কিন্তু স্বদেশের 
আদত রূপকে তুলে ধরাই আসল উদ্দেশ্ঠ হয় | স্বদেশই স্বনামে বর্তমান থাকে। 

রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথ স্বদেশত্রতীই মৌল ভাঁবনায়। আর তা আধুনিকতার 
জয়যাত্রায়। “এবার তোর মর! গাঙে বান এসেছে, “জয় মা” বলে ভাস তরী ॥ 

'তবে সেই আধুনিকায়শে রামমোহন ছিলেন বিভিন্নমুখী কর্মপ্রবাহের প্রবক্তা । তার 
সতীদাহ বদের প্রচেষ্টায় মানস অপীহাকে তিনি প্রাধান্য দিলেন নারীর প্রতি মর্যাদায় ও 
স্বাধীন অস্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত করায়। ইংরেজি জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারে আধুনিক বিশ্বের 
দরবারে দেশের মানুষকে উপনীত করতে চাইলেন । বিশ্ব রাষ্ট সংঘ করার পবিকল্পন। 
জাগালেন । আর তুলনামূলক ধর্মতত্তের বীজ রোপণ করলেন রামমোহন । তাঁর কালে 
এ এক অভাবনীয় অগ্রনায়কেব ভূমিকা । ঠিক জানা যায় না তীব আগে এমন চিন্তা 
আমাদের কেউ কি আর করেছিলেন ? 

আর ভাষাবিদ পাঁমমোহন প্রসঙ্গে ভাবতে বসলে বলতে হয় হরিনাথ দের পথপ্রদর্শক 
ইয় তে। আদি রামমোহন বয় । তিনি বন্ধ প্রাচীন ভাষ। শিক্ষা করেছিলেন যেমন চলতি 
ভাষ।9 অনেক শিক্ষা করেন | আব সেই সব ভাষার ধর্মজ্ঞানকে নিয়ে তিনি বিশ্বধর্মের 
প্রবক্তা হয়েছেন। তাই তিণি ভাষাঁবিদ আব ধর্মের বিশ্বাত্মবোধে এক মহান অধিনায়ক । 
কিন্তু ভুলে গেলেন ন। বক্তবা উপস্থাপনে বলিষ্ঠ গছ্যেব প্রবর্তনে । তীর হাতেই গডে 
উঠলো প্রথম বাংল গছোর বনিয়াদ । আর এ সবই সমাজসংস্কীবক রামমোহনের পথেব 
পাথেয় । তিনি একদিকে য1 ভাবছেন ত1 দেশেবও কল্যাণে আর দেশেব সীমানা ছাণ্উিযে 
বিশ্বের চলতি দুনিয়ার অনুকূলে । তাই তিনি স্বজাতির স্বদেশের আব বিজ।তির 
বিদেশের বিশ্ববৈদদ্ধের বিবেক মহান । 

অথবা আমরা ভাবতে পাঁবি ভাঁবত-ভাবনাব এক্যবোধের সাধনাকে রামমোহন 
বিশ্মুথী অভিনিবেশে উপস্থাপন করলেন যখন পূর্ব আর পশ্চিম “দিবে আর নিবে" । 
এই লেন-দেনের পর্যায়ে । রামমোহন সঠিক সময়ে এসে ভাবত-ভাবনায় বিশ্বচেতণাও 
স্পর্শ ছু'ইয়ে দিলেন । তিনি জীবনের প্রারস্তলগ্নে তুওফাতুল মওহ দীন” প্রকীণ করলেন । 
আর দেখালেন ধর্মের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও এঁক্যও আছে। সেই এঁক্যকেও গ্রহণ 
করবা ভারত-ভাবনার কথা । 

আর তাঁর মতাদর্শের মৌলবিন্দুততে ভক্তি আর মুক্তিব হলে মেলবন্ধন | তিনি ধর্মব 
প্রচারে ভক্তি ও যুক্তিকে সজাগ রাখলেন সমন্ত্রে। এইখানেই সনাতন ধর্মধারায় 
এ এক নবতর রাঁমমোহনের আদর্শ অবদান | 

তবে গুপনিষদিক রামমোহন প্রতিষ্ঠিত করলেন আত্মঙ্জানের ও আদর্শনিষ্ঠার বাক্তিত্ব- 
বোঁধকে | অর্থাৎ মানুষকে রাঁমকৃষ্ণদেবের ভাষায় মান সম্পর্কে হু'শকে জাগ্রত করতে 
চাইলেন । আবার বৌদ্ধের আক্সদীপকে প্রজ্লিতও করতে চাইলেন | অর্থাৎ রামমোহন 
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আত্মবোধে বিশ্বাক্মবোধকে আমাদের চির জাগ্রত করলেন । উপনিষদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ 
শিক্ষা বৈচিত্র্যের মধ্যে একোর--তাই রামমোহন প্রচার করেছিলেন । তাই তা 
রকীন্দ্রনাথও উদ্ধাতি দিয়েছেন বারবার - 

ন্ত সর্বাণি ভৃতানি আত্মন্যেবান্ুপস্ঠতি/ সর্বস্তেষু চাস্সানং ততো ন বিজুঙপসতে।' 

সর্বমানবের এক্যস্থত্রকেও বৈচিত্র্যের মধ্যেই পরধর্ের প্রতি সহিষ্তা! প্রদর্শন করে 
চলাচলই রামমোহন রায় প্রদশিত জীবনচর্যা। যা তীর কালের প্রয়োজনে হয়েও এবং 
চিরকালেব প্রয়োজনে | অথবা বলা যায় যে, তিনি যা যাকে প্রকাশ করলেন তা৷ আধুনিক 
সমাজজীবনের উপযোগী করেই । 

এই আধুনিক সমাজ উপযোগী পরিবেশনই রামমোহনেব বড় অবদান | 

সেটা আসলে বোধের পরিচায়ক ৷ তিনি হিন্দুধর্মের বৈচিত্র্যের মধ্যে এঁক্য ও 'ণক 
্রচ্মবাদ। ইসলামীয় উদর সমনৃষ্টি। থুস্টের মানবপ্রেম । এই সবকে নিয়ে তাব 
বিশ্বজনীন মানবধর্ম । যা তীর চিন্তায় ছিল ধর্মের বিরোধ মীমাংসার পথ বপে। যাকে 
যথার্থ ই বিশ্বধর্মের মর্যাদীদীন কর। খায় আমাদের উদারবোধে । 

এরই পরের যা উল্লেখযোগ্য ৩1 হলো, নরনারীর সমান মর্যাদার আসন প্রতিষ্ঠা সমজ- 
জীবনে । এ কথা কি করে ভাব! যায়? এ কথা তখনই ভাব? যায়, যখন মনে আসে 
সতীদাহ প্রথা রদের স্বভাব মানসের সংগঠনে রামমোহণের উদ্যোগের ছবি ভেসে 'ওঠে। 
ডেসে ওঠে প্রবক্তারূপে রামমোহন চাইলেন নারীকে স্বামীর এবং পিতার সম্পত্বির 
অধিকারী হওয়ায় । আর কন্যাবিক্রয়, শিশুবিবাহ, বহুবিবাহ বা এমনি অন্যায়কে বরদাস্ত 
করেন নি রামমোহন | যেখানে ছিল রামমোহনের সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা । 

অনেক সময়ই আমরা আপুনিক সংবাদপত্রের স্বাধীন মতবাদের কথায় সোচ্চার হই। 
কিন্তু আমরা ভুলে যাই সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্গপাতির শীর্বস্থানীয় পুরুষ ছিলেন 
রামমোহন । নিজের কাঁগজ সম্পাদনের কালে তিনি তার পরিচয় রেখে গেছেন । তার 
চিন্তায় সংবাদপত্র হবে মুক্তক্ । হবে সমাজের সামাজিক মুখপত্র যথার্থ অর্থে । অথব। 
এ বলা যায়, হবে সমাজজীবনের প্রতিচ্ছবি | “মিরাট উল-আকবর' পত্রে আয়র্লগ্ের মুক্ক- 
সংগ্রামকে একাত্ত উডেচ্ছ। দেন । দেন স্বাধীন দেশের অস্তিত্বে জয়োচ্ছাস। 

গ্রামবাংলার জমিদার মানুষ রামমোহন । ইংরেজের ভারত-রাজধানী কলকাতার 
নাগরিক হলেন । কিন্তু ভুলতে পারলেন না গ্রামীণ অর্থনীতির চিন্তাকে । তীর ভাবনায় 
গ্রামের রুষকদের সমন্যার কথা জাজল্যমান হয় । তিনি অর্থ নৈতিক ও শাসননৈতিক উভয় 
দিকেই কৃষকের কল্যাণ কথা ভাবলেন । জমিদারের অত্যাচার-মুক্ত কৃষিসমাজ চাইলেন । 
তাদের অর্থনীতির কথাকে রাষ্ট্রীয় ভাবনার বিষয় করতে আগ্রহী হলেন । কৃষক-দরদী 
তৃমিক! তীর এখানে । ক্ষেতের ফসল বিক্রয়ের সময় চাষীর কাছ থেকে হাটে তোলা 
তোলারই রেওয়াজকে সীমিত করতে চেয়েও আন্দোলন করেন রামমোহন রায় । 

আর বিচারক্ষেত্রে ভারতীয় ভুরি প্রথার প্রবর্তনে প্রস্তাবিত হলেন । বন্জনের 
্বাক্ষরযুক্ত দরখাস্তকে বৃটিশ পার্লামেন্টে স্থাপিতও হয়। 


১২৩ 


অর্থাৎ বুটিশ ভারতে সর্বতঃমুখা আত্মপ্রতিষ্ঠারই বহুমুখী দিকে তার দৃষ্টি সজাগ হয়ে 
ওঠে। তিনি সপ্রতিষ্ঠায় ভারতীয়কে স্থপ্রতিষঠিত করতে অগ্রমীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। 
আর আন্তর্জাতিক জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথ। তিনিই ম্মরণ করান 
সবাগ্রে। এবং পাঁসপোর্ট প্রথার বিরুদ্ধে মত দেন ফান্সের গরযাই মন্ত্রী তালের 

সাহেবকে তখন লেখা! এক চিঠিতে । 

আচার-অনুষ্ঠান পালনরীতি ও পুজোপদ্ধতির মধ ধর্মকে লিভ ন1 রেখে মুক্তির 
খোল! হাওয়ায় ধর্মকে স্থাপন কবলেন রামমোহন | এবং তিনিই সর্বপ্রথম যথাযথ অর্থে 
সমন্বয়ধর্মী ভারতীয় প্রবক্ত।। 

এই সমন্বয় ও সমঝোতা, এই মানবতা ও আত্ম-চেতন।, এই কল্যাণমুখী ও একাত্ত্তা- 
ব্লামমোহনের জীবনব্যাপী সাধনার ফলশ্রতি বা ফলাহার ৷ যার প্রসাঁদে আমরা উনিশ 
এশককে সুবর্ণ অধ্যায় রূপে পেয়ে এই বিংশ শতকে শঙ নাম গান করেছি ফেলে আসা 
শতাঁীব গর্বে। যাব প্রধান পুরুষ রাজা রামমোহন রাঁয়ই। যিনি একদিকে প্রাচীন 
ধতিহো এশ্ব্যবান অগ্যদিকে আধুনিকতার অনন্ত অগ্রদূত | তাঁর ইপনিষদিক দীক্ষা আবার 
প1শ্চ[্ত্ত্যের বিজ্ঞানের প্রতি সমীক্ষা । 

এই বোধকে বুঝেছিলেন উনিশ শতকের মনীষীমানস। তাই সে যুগের মানসপটে 
বিশের এক উদার উপস্থিতি | সেখানে রবীন্দ্র-মানস-চিন্তাব সঙ্গে অনেকেবই কথ। আসে। 
ঠাব* উদ্বোধিত রামমোহন-চেতনায় ! তাদের চিন্তার চৈতন্থে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের মেলবন্ধন 
ঘটেছে। তীর। স্বর্ণোজ্জল করেছেন সমগ্র শতাব্দবীকেই | যাঁকে ধরা যাঁয় রামমোহন 
ভ।বনরই ক্রমবিকাশ রূপে । 

আমর] জানি রামমোহন উপনিষদ তথ বেদান্ত প্রচারে তৎপব ছিলেন দেশী ও বিদেশী 
ভাধায়। তাই পাশ্চাত্ত্য দেশের বেন্থাম, এমার্সন, থোরো, রকো বা ম্যাক্সমূলার প্রমুখ 
ভবততন্ববিদর! রামমোহনের অনুদিত বেদাত্ত-উপনিষপাঠেব স্থযোগ লাভ করেন | তীরা 
জ'নতে পারেন ভাবত-ভাবনার কথা । আর রবীন্দ্রনাথ তে। বটেই যা বন মনীষারও 
ভ।গ্যোদয় ঘটায়। আমরা কি ভাবতে পাঁরি খ্বামী বিবেকানন্দের কথা? তিনি 
শবেন্দনাথ দত্ত থাকতেন পিমলায়, যেতেণ ব্রাহ্ম সমাজে । তব সময়ে তো রামমোহনেব 
অন্ত বেদান্ত-উপনিষদ প্রচারিত থাকাই স্বাভাবিক | আমর! কি ভাবতে পারি যে, 
ত্রাহ্মদমাজ থেকে সেদিনের নবেন্দ্রনাথ দত্ত উপনিষদের পাঠ গ্রহণ করছেন রামমোহন 
অনূদিত গ্রন্থেই? তিনি পাঠ করছেন কি “বেদান্ত গ্রন্থ' 'বেদাত্তসার”? কেনোপনিষৎ, 
ঈশোপনিষৎ, কঠোপনিষৎ মাওুক্যোপনিষৎ, মুগ্ডকোপনিষৎ, শ্বেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য এবং 
ভগ্বদগীতার পগ্যান্বাদ-_-য1 রামমোহন প্রকাশিত, ৩া কি পাঠ করেছেন সেদিনের 
নরেন্দ্নাঁথ দত্ত ! অথবা বলা! যাঁয়, ভাবী স্বামী বিবেকানন্দ প্রাথমিক স্পর্শ পেয়েছিলেন 
বেদান্ত-উপনিষদের হয়-তো-বা রামমোহন অন্বাদেই! আজ আমাদের এ অন্যান, 
আমাদেরই থাক তবে বেদান্তবাঁদ]ী মানসে রাজা রামমোহন রায় নিশ্চয়ই উজ্জ্বলরেখায় 
উদ্ধসিত ছিলেন । জাগ্রত-চেতনায় উদ্বোধিত ছিলেন । 


২২৪ 


আর সেই বনিয়াদ নিয়েই স্বামী বিবেকানন্দ ১৯০০ খুস্টাবের ছাব্বিশে মে স্যান 
ফ্রান্সিক্ষোতে, সুচন1 বক্তব্যেই বলতে পেরেছিলেন --'গীতা উপনিষদের ভাষ্য | উপনিষদ 
ভারতের প্রধান ধর্মগ্রস্থ--খুষ্টান জগতে নিউ টেস্টামেণ্টের মতো৷ ভারতে ইহার স্থান । 
উপনিষদের সংখ্যা একশতেরও অধিক; কোনটি ছোট এবং কোনটি বড় হইলেও 
প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র গ্রন্থ । উপনিষদ কোন খষি বা আচার্ষের জীবন-কাহিনী নয়, ইহাঁর 
বিষয়বস্তু আত্মতব। উপনিষদের স্ত্রসমূহ রাজাদের উদ্যোগে অনুতিত বিদ্বংসতায় 
আঁলোঁচপার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। উপনিষদ শব্দের একটি অর্থ--( আচার্ষের নিকট ) 
উপবেশন | এই উপবেশন আধুনিক কালে আমাদের উপনিষদ জানায় রাঁজ৷ রামমোহন 
রায়ের অন্ুবাঁদ প্রকাশের সান্নিধ্যে । তিনিই প্রশস্ত করেছেন গৌড়জনকে স্পবিভ্র এক 
স্থধানিরবধি পানের | 
এবং বিবেকাঁনন্দকে এমন আগ্রহী করে যে, তিনি বলছেন-_ “প্রাচীন সংস্কতভাষার 
উৎপত্তি খুষ্টের ৫০০০ বৎসর পূর্বে। উপনিষদগুলি ইহারও অন্ততঃ ছুই হাঁজার বৎসর 
আগেকার-ঠিক কখন ইহাদের উৎপত্তি হইয়াছে, কেহ বলিতে পারে না ।” তিনি 
উপনিষদের রচনাকাঁলের সীমানির্দেশেও আগ্রহ নিয়েছেন আর বলছেন _ 'উপনিষদের 
ভাবগুলিই গীতায় গৃহীত হইয়াছে- কোন কোন ক্ষেত্রে হুবহু শব্ধ পর্যন্ত । সেগুলি 
এমনিভাবে গ্রথিত যে, সমগ্র উপনিষদের বিষয়বস্তরটি যেন সুসন্বপ্ধ, সংঙ্গিপ্ত ও ধারাবাহিক- 
ভাঁবে উপস্থাপিত করণ হইয়াছে । এ কথায় মৌলভাবে ব্যাখ্যার আগের এ এক সামশ্রিক 
উপলব্ধির বিষয়কে উপস্থাপন । 
এই বক্তৃতায় বিবেকানন্দ যেমন বলেছিলেন -“হিন্দদের যূল ধর্মগ্রন্থ বেদ।” তেমনি 
আবাঁর বলেছেন-- “ক্রমশঃ এই সব স্তব ও যাঁগযজ্জকে কেন্দ্র করিয়া সর্বসাধারণের মধ 
একটা শ্রদ্ধার ভাব গড়িয়। উঠে। দেবতাগণ তখন অন্তহিত হন এবং যাগযজ্ঞকেই 
তাহাদের স্থান অধিকার করে। ভারতে ইহা একটি অদ্ভুত ক্রমপরিণতি । গোঁড়া হিন্দি 
(মীমাংসক) দেবতীয় বিশ্বাসী নন $ ধাহাঁা গৌঁড! নন, তাঁহারা দেবতায় বিশ্বা্ী ।' 
'এই শব্মন্ত্রেই নিযুক্তি এরও এক আচার সর্বন্ধ পরিণতিবই কথ দেখলেন রামমোহন । 
তারই তো বিরূপতায় সোচ্চার হয়েছিলেন রামমোহন । তার বেদাস্তের মূল বক্তব্যে এট 
মানসিকতাকে উপনীতকরণ | মানসিকতার উন্নয়নে বিবেকানন্দও তাই। তিনি বললেন 
_“তুমি এক মুহূর্তে নিজেকে ঈশ্বর কল্পনা করিতে পারো, কিন্তু তুমি ঈশ্বর হইতে পাঁর না 
_বিপদ এইখানেই । বিবেকবান রামমোহন রাঁয় ও বিবেকবান স্বামী বিবেকানন্দ । 
তিনি এঁ বিষয়ের তৃতীয় বক্তৃতার শেষে যতিরেখা টাঁনেন এই বলে -- যখন যেখানে একজগ 
অপরকে দেখে না, যেখানে সবই এক,- সেখানে দুঃখী হইবার কেহ নাই, অস্থী হওয়ারও 
কেহ নাই। একই আছেন, দ্বিতীয় নাই--“একমেবাধিয়ম্ | কাজেই ভয় করিও না; 
ওঠ, জাগো, যে পর্যন্ত লক্ষ্যস্থলে না! পছুছিতেছ, সে পর্যন্ত খামিও না, বিবেকাননের 
এই 'উক্তিষ্ঠত জাগ্রত' বাণীর আগেই “একমেবাদ্ধিয়ম্‌” একেবারে রামমোহন-মাঁনসের হৌঁয়।- 
চু'রিই ঘটিয়েছে। আর গতিশীলতায় রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথেও-- “হেথা নয়, হেথ। নয় 
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অন্য কোথ! অন্ত কোনখানে । রবীন্দ্রনাথের বলাকায় পলাতকা প্রাণ । 
স্বামী বিবেকানন্দ মিসেস্‌ ওলি বুলকে ১৯০১ থৃস্টাব্ধের ছাব্বিশে জানুয়ারির চিঠিতে 
একটা কথা সেদিন উচ্চারণ করেন যা ভেবে দেখার । তিনি বলছেন -- নুতন শতাব্দী 
এসেছে, কিন্তু অন্ধকার কাটেনি, বরং স্পষ্টই তা ঘন হয়ে উঠছে।' এইবোধ নিয়ে 
রামমোহনের নবজাগৃতির উদগীতি আবার পরবর্তার মনীষী মিছিলেও তাঁরই কণ্ম্বর | 
“বর্তমনি ভারত" বিষয়ের আলোচনায় বিবেকানন্দ বললেন -- চার্বাক,জৈন, বৌদ্ধ, শঙ্কর, 
রামানুজ, কবীর, নানক, চৈতন্য, ব্রাহ্মসমাজ, আর্ধসমাজ ইত্যাদি সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে 
সম্মুখে ফেনিল বজ্তঘোষী ধর্মতরঙ্গ, পশ্চাতে সমাজনৈতিক অভাবের পূরণ 1 এই অভাব- 
পুরণই রামমোহন থেকে পরবর্তী প্রজন্মের পৃতিচিন্ত। | অথবা! বলা যায় চিন্তার প্রগতি । 
আদতে রামমোহন থেকে বেদান্তের বনবাণী শহরতলীর বুকে বিবতিত হয়ে হয়েই 
যুগেপযোগী রূপায়ণে বিকশিত হয়ে উঠলো । উঠলে! ত৷ যুগের হাওয়ায় যুগান্তের 
দিকে। এবং ত। যুগের প্রয়োজনে যুগোপযোগী-রূপেই | 
অর্থাৎ রামমোহন-যুগের শ্ছগন। হলো এবং রামমোমন হলেন যুগনায়ক | 
নবজাগৃতির যুগ রামমোহন-যুগ, নবজা গ্রত চেতদাই যুগনাঁয়ক রামমোঙ্কনের | 
«ই এমনি দিনেই রবীন্দ্-কথা মনে আসবে _ 
“জন্ম মোদের ত্র্যহ্স্পর্শে, সকল অনাহ্ষ্টি। 
ছুটি নিলেন বৃহস্পতি, রইল শনির দৃষ্টি। 
অযাত্রীতে নৌকো! ভাপা, রাখি শে, ভাই, ফলের আশা - 
আমাদের আর নাই যে গতি ভেসেই চল] বই ॥' 
ভাসমানতায় চলোমি গতিই আশীবাদিতা । এবং জাগৃতির | 
জাগরণ-দীপ প্রজলনই রামমোহনের অগ্রণীব প্রদীপ্তি। সেদিনে তিনি জাতীয়- 
জাগুঠব প্রভাতীলগকে দেশের সীমায় অসীমতার দিশা দিলেন । তীর উদ্যমে ও 
উদ্বোধনে বিশ্ব-বিবেক নিয়ে বিশ্বধুখী উদার মানসিকতার অভ্যুদয় ঘটে । ঘরে-পরে 
আগ্ীয়তাবোধের আবেগ । সংগঠিত আন্দোলনে স্বাধীন চিত্তের জয়যাত্র ৷ প্রার্থনায় _ 
জয় ডে!ক নবজাতকের -অভীন্সিত। অভ'প্দায় চিত্তে বিবেক-জাগৃতি । 
ন।রী প্রজন্মের সার্থকতায় পামোহন, নারী প্রগতির উদগীতিকার রামমোহন, 
সামাজিক বন্ধনমুক্তির ঘোষক রামমোহন । তার সমগ্র জীবন মানবতার স্বাধীনচিত্তের 
বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের নাম । তিনি ভারতীয় নব্জাগৃতির স্থবর্ণ-যুগের যথাযোগ্য জাগৃতিকার 
-_ আগামী প্রজন্মের আদর্শ নীড় । 
নীড়েই নারী ভিড়ের নারীও হয়েছে রামমোহনের জাগৃত চেতনার কল্লোলে 
কল্পেলে সেকালীন বঙ্গঘমাজে | বঙ্গসস্তান কুসংস্কার মুক্তির মানসিকতাকে অর্জন করেছে 
রামমোহনীয় ভাবনার উত্তরাধিকারে। এবং আগামী প্রজন্মেও এই ভাবনার 
দোপার়-দোলায় দোলাফ়িত হয়ে বলার-“তিমির বিদার উদার অভ্যুদয়, তোমারি 
হউক জয় ॥' 
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এই জন্-ইচ্ছেরই রবীন্দ্র-তাবনার মৌলবিন্ু একান্ত মহত্তের বৃহৎ-স্পর্শে | তিনি বলতে 
পারলেন তাই- 

“ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা। 

তোমাতে বিশ্বময়ীব, তোমাতে বিশ্বমায়ের আচল পাতা ।' 

স্বদেশীর মন্ত্রেও বিশ্বমস্ত্রের মন্ত্রণা | 

বামমোহন বিশ্বমুখী হয়েও স্বদেশ মুখিনতার প্রবক্াপুকষ । 
বব"নজ্রনাঁথ বিশ্বকবি বললেন - 

'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি 1, 

এরং ভালোবাসায় আপাঁমর সাঁধারণও অন্তর্ভুক্ত । তিনি গাইছেন 

ধধেণু-চরা তোমার মাঠে, পারে যাবার খেয়াঘাটে, 
সাঁর। দিন পাখি-ডাক। ছায়া-ঢাকা তোমার পল্লীবাটে, 
তে।মাব ধানে-ভরা আডিনাতে জীবনের দিশ কণটে. 
মরি হাঁয, হায় রে 

ও মা, আমার যে ভাই ভাবা সবাই, ওম, তোমান বাঁখল তোমার চাষি ॥' 

বীন্দ্পাথেব গ্রামবাংলার দধদীমাঁনস এই, আবাথ আমবা রামমোহনকেও দেখি 
চাষীব অর্থনীতির চিন্তার কথায় । 

তবে সব থেকেযা মনে বাখাব তা হলে। বানমোভশ বায়ে আন্বশক্তিতে আত্মস্থ 
থাকা চেতণ। | ববীন্দরনাথেব গানে তাই বলা_ 

“আমি ভয় কবব ন। ভয় করব ণ| | 
ছু বেল। মবাব আগে মরব ন, ভাই মখব না ॥? 

বনীন্দ্-দীক্ষ। গ্রহণের সময় মণে আসে আমাদেখই ব্যক্তিজীবনেব শগ্কাকে তুচ্ছ 
কবে বাজ! বামমোহন রায়ের সমাজ-সংস্কারকের ভূমিকা কথাই । 

কন্কধ বামমোহনের শেষ দেউ যে সময়েব একক অবস্থার কথায় আমাদেব রবীন্- 
সংশীতেব ধ্বনি মাধূর্যই শ্রুতি মুখব হয়ে ওঠে- যদি তোর ডাক শুনে কেউ প। আসে 
তবে একলা চলো রে।' 

এই একলা চলারই পথিক, আমাদের চিট, কালেবই প্রতিটা দেশেব চিবনমন্য | 
চিবকালীন প্রণম্যব্যক্তিত্ব। 

'রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে যে আধাগিব ও সাবজনীন মহ ধর্মের ভাব 
প্রচাবিত হইয়া আসিতেছে .। এই কথার মধো দিয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় 
'আক্মচরিতে' যে অকপট স্বীকারে আমাদের সত্যকথনেণ প্রমাণপত্র রাখলেন, সে কথা 
মনে রেখেই ভারত-ধর্মের ক্ষেত্রে রামমোহনের আধুনিক অবদানের একদিক ভাবার । 
অন্যদিকে দেশ মুখী থেকে বিশ্বমুখী রাম়মোহণকে গ্রহণ করার । 

তিনি পাস্থজনের সখা হয়ে ভারত পথিক থেকে বিশ্বপথিক । ১৮৩০ থুষ্টাবের তেইশে 
নভেম্বর মতনই সময়ে রওনা দিলেন বিলেতের ভীবে ৷ তার আগেব কথা দ্মবহীয় যা 
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মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রদত্ত । তিনি বলেন রাজ! রামমোহন রাঁয়ের বিলেতে এই 
যাত্রার আগে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে দেখ! করতে জোড়ার্সীকো বাড়ীতে আসেন । 
সে কথা প্রচারিত হয়ে যাওয়ায় কলকাতার অভিজাত ব্যক্তিদের এমন ভিড় হয়ে গঠে যে, 
সিঁড়িতে পর্যন্ত জনতার জটল! জমে । এ কথায় সেদিনের সমকালীন মানসে গাঁজা 
রামমোহনের জনপ্রিয়তার দিকটিকেও অনুধাবন করা যায় । 

আর ১৮৩১ থুস্টাব্ের আদ্ই এপ্রিলে বিলেতের মাটিতে পর্দাপণ করলেন ৷ তখন 
কিন্তু তারস্থনাম সেখানেও পে"াছিয়ে গিয়েছে স্ুন্ৃদতুল্য নানানিবিশি্ই ইংরেজজনের লেখার 
মধ্যে দিয়েই। সে কথাটকু কুমারী কার্পেন্টার মনীষার কল্যাণে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে 
জানার স্থযোগ হয় । এই দিকদিয়ে তিনি স্বদেশী এবং বিদেশী সঙ্জনের কাছেই হয়ে 
উঠেছিলেন আদরণীয় ব্যক্তিত্ব । কারণ তিনি ছিলেন চিন্তাবিদ, মননশীল, সামাজিক 
সহৃদয় এবং পরপোঁকারী মনীষী ব্যক্তি । এবং যার স্বীকৃতি দেশে এবং বিদেশে । 

আমরা এই ঘরের মইন ব্যক্তিকে অন্য ঘরের চারদেওয়ালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করতে 
দেখি। তিনি ১৮৩৩ খুস্টাঝের সাঁতাশে সেপ্টেম্বর সে দেশে স্টেপল্টন্‌ গ্রোভ গ্হের 
আশ্রয়েই নিয়েছিলেন শেষশযাঁটিকে । হুগলীর রাঁধানগরের প্রজাত পুরুষ প্রয়াত হলেন 
বিলেতের বিদেশবিভু'ইয়ে | 

তকে মনে করলেই মনে আঁসে রবীন্দ্রসংগীত 'বিশ্বসাঁথে যোগে যেথায় বিহার" করার 
বাঁণীবিভূতি। এমনই এ এক আমাদের উনিশ শতকের নবজাগৃতির বিস্তৃত দিগন্ত_ 
ধ|দের মধ্যেরই আমাদের দেশের মনীষী রাজ। পামমোহন রাঁয়। বাঁকে মনে রেখে 
বলার এই মানস-অভিপাঁর হবার _ 

“তিমির বিদাঁর উদার উভয়, তোমারি হউক জয় | 


